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রাসূলুল্লাহ্‌ প্রঙ্-এর বিরুদ্ধে চলচ্চিত্র “ইলোসেন্স অব মুললিমস': আমাদের করণীয় | 
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একটি ব্যতিক্স্ধ্রীঁ এরাবিকি এন্ড হথলিশ সিডিয়াস শিচ্ষাঙ্ছন্‌ ১২. 
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ক্যাডেট মাদরাসা চটটগ্াম 


হাফিজ ও সমান ছাদের জনয বিশেষ কোর (হিল) সহ হজ ও নাজেরা বিভাগে তি 
১৯১৪১৯১1১০৭ শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার নিশ্চয়তা । শা 


টি 2 


6 ০ কমি মাদাম, ফরাসি নি রা রর ধীল 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে অনুশীলন 
বিশেষ গদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইধরজি আধুনিক হস্তলিপির অনুশীলন। 
০ পঞ্চম (2.5.০), অষ্টম (.0.০), দশম (দোখিল) পরীক্ষায় 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । 
টু ৩ খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্ব্দানসহ বাৎসরিক শিক্ষা সফর। 
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(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, চটটথাম। ফোন: ০১৮৩১৫৪১১২২, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 
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মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 011079110097)5077911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০৯৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 178100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মােট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
17100811 110191010. 5801৫)58110909.০0101 
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৬/৬/৬/.2,1]91010998101)80199. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 


চট্টগ্রাম 
ফোন ওফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
£1-14৯৬%11771) 


4477109711111) 7091/77121 107 151077110 72927701770 
1712707)  2/110175 17141157720 00) 44151077710 441- 
151777110, 12017)70, 01771172072, 1770777 147292776 
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নিয়মিত প্রকাশনার € *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 
১০ম সংখ্যা, যুল কাদা-যুল হজ ১৪৩৩ _ অক্টোবর ২০১২ 


রর 
সম্পাদকীয় [| ০৪ 
নবীর প্রতি ভালোবাসা [এ 
চলচ্চিত্র নয়, মার্কিন সন্ত্রাসবাদ 
___ মুল: হামিদ মীর, অনুবাদ: জহির উদ্দিন বাবর ০৫ 
মহানবী ৬্ঞ্জ-এর প্রতি ধর্মান্ধ 
ইহুদি ও খিস্টানদের এত আক্রোশ কেন? 
__ ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী ০৭ 
রাসূলুল্লাহ জঞ্জ-এর বিরুদ্ধে চলচ্চিত্র 
ইনোসেন্স অব মুসলিমস' : আমাদের করণীয় 
___ অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক ১১ 
ফিডম অব এক্সপ্রেশন : ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত 
_ খান শরীফুজ্জামান ১২ 
ও ব্যঙ্গাত্বক কার্টুন : নেপথ্য কারণ ও করণীয় 
__ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ১৩ 
কুরবানী ওহজ [ 
কুরবানীর ফযায়েল ও মাসায়েল 
___ ফিকহ বিভাগ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ১৭ 
কুরবানীর ইতিবৃত্ত ও তাৎপর্য 
___ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ২০ 
লাব্বাইক, লা শারিকা লাকা লাব্বাইক 
___ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান ২৩ 
পবিত্র হজ : প্রেমের প্রতিযোগিতায় প্রেমের পূর্ণতা 


___ ইলা মুৎসুদ্দী ২৯ 


___ ড. আফ ম খালিদ হোসেন ৩১ 
বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন ও ইহুদি বর্ণবাদ 
__ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন ৩৩ 
সাহিত্য-এঁতিহ্য [ 
আবদুল মান্নান সৈয়দ: সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতি-চিন্তা 
__ তারেকুল ইসলাম ৩৫ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
পাঠকের অভিমত [ ০৩ | স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [ ৩৮ | 
কবিতার পাতা []॥ ৪০ | নওল হাতের কলম [এ ৪১ । স্বদেশবাতাঁ 
8৫ | বিশ্ববিচিত্রা [৪৭ | আল-জামিয়ার রাত-দিন [2] ৪৮ | 


ডকুমেন্টারিটির উদ্দেশ্য সেটা স্পষ্ট হলো ওটার ১৪ মিনিটের 
ইউটিউব টেলর দেখার মত দুর্ভাগ্য হবার পর | ওটার পরিচালক 
একজন গোড়া ক্রিশ্চিয়ান হয়ে অন্য ধর্মের প্রতি যে কটাক্ষ 
দেখিয়েছেন তা ন্যান্কারজনক | একটা ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুভূতিকে 
এভাবে হীন মিথ্যাচার এবং কদর্যতার উত্তেজিত করে তোলা 
নিঃসন্দেহে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদ | সে কারণেই এটাকে খুবই স্পষ্টত 


ইনোসেন্স অব মুসলিমস নামের ওটা কোন চলচিত্র হতে পাণ্ডে না, 
ওটা একটা অপ-ডকুমেন্টারি বলা যেতে পারে। যা স্পষ্টতই 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । আমাদের ইসলাম ধর্মের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ 
ষ্ঈ-কে হেয় করে বিদ্বেষ এবং সন্ত্রাস ছড়ানোই যে সেই অপ- 


এ 


১৯১১ লেখক-পাঠক সম্মেলন ও 
ইসলামিক ফাউডেশন ০ 8410847] 
মিলনায়তন, চট্টগ্রাম 


পত্রিকা প্রদর্শনী শুরু সকাল ১০ টা থেকে শুরু 
লেখক পাঠকদের উম্মুক্ত অধিবেশন সকাল ১০ টা থেকে ১২ টা 
বেলা ২.৩০ থেকে শুরু 
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সম্পাদক, মাসিক মুঈনুল ইসলাম ও মহাপরিচালক, দীরুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, 


বিশেষ অতিথি 
আল্লামা মুফতী হালীম বোখারী 


প্রধান সম্পাদক, মাসিক আত্-তাওহীদ ও মহাপরিচালক, আল - জামিয়া আল- ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ভাপতি 
আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী 


প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক আল-হক ও মহাপরিচালক, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া,ট্টগ্রাম 
বক্তব্য রাখবেন 


মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী আলহাজ মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান 


সম্পাদক, মাসিক আদর্শ নারী সম্পাদক, সান্তাহিক মুসলিম জাহান ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মাসিক মদীনা 


আক মথারিদু হোসেন ০ অবাকনুহা মহন হোদের 
মুহাম্মদ জাফর উন্নাহ দ মুফতী হাবিবুর রহমান কাসেমী 


সম্পাদক, মাসিক দ্বীন-দুনিয়া সম্পাদক, মীসিক দা ওয়াতুল হক 


শহিদুল ইসলাম কবির ৪ মাওলানা মুনির 


সম্পাঁদিক, মাসিক মদীনার পয়গাম নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক মইনুল ইসলাম 


ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশ 


অক্টোবর'১২ 


পাডয়ার তথ্যগুলো পড়লে দেখা যায় এ 
ভাবে পাবলিক সম্মুখে করা হয়নি সুচতুরতার কারনে | সামন্য 
কজনার সামেন একটা শো করে পরে বিভিন্ন ভাষায় ডাবিং করে 


উদ্দেশ্য প্রবণ মনে হয় | 
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র প্রচার তেমন 


অনলাইনে ছড়ানো হয়েছে । যার পেছেন 
সহিংসতা ছড়ানোর একটা অপ কৌশলের 
গন্ধ পাওয়া যায়। পৃথিবীর কোনো 
মিথ্যাভাবে দোষারোপ করেছে বলে মনে 
হয়না যা ওই অপ-ডকুমেন্টারিতে করা 
হয়েছে। যে কোন নাম মাত্র মুসলমানও 
মহানবী মুহাম্মদ ঞ্্-এর প্রতি এ সব 
মিথ্যাচার দেখে ক্রোধান্বিত, লঙ্জিত এবং 
কষ্টে ব্রীষ্ট না হওয়ার কোন কারনই নেই । 
হযরত মুহাম্মদ রত পৃথিবীর ইতিহাসে এক 
মহান মানব যা শুধু মুসলমানরা নই অন্য 
ধর্মের পণিত ব্যক্তিরাও স্বীকার করেছেন 
বারংবার । তাহলে তো স্পষ্টই বোঝা যায় 
আরেকটু চরম উষ্কানি যোগানোর উদ্দেশ্যেই 
এমনতর কর্মটি সম্ভবত নকুলা নামের 
ব্যক্তিটি করে থাকবে । নকুলা নামের 
ব্যক্তিটির এ হেন হীন কর্মের জন্য তার প্রতি 
তীব্র ধিক্কার জানাই | সাথে সাথে আমার 
শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী এবং 
পালকদের প্রতিও আশা থেকে যায় 
অসহিংসতার মাধ্যমে এই হীন অপকর্মের 
যাতে সঠিক প্রতিবাদ ও প্রতিকার হয়। 
শাস্তি না পায় । 
মুক্ত ইন্টারনেটের যুগে এই অপ- 
কঠিন । ইউটিউব এ ফায়ার অল বসিয়েই কি 
আর ঢোকা বন্ধ করা যায়! তবুও আসলে 
সকলের এটা না দেখাই ভালো কারণ আমার 
মনে হয়েছে ওটা সত্যিই ভায়োলেনস এবং 
মিথ্যাচার ছড়ানোর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 
মামুন ম. আজিজ 


ঢাকা, বাংলাদেশ 


। আত্তার্তহীদ ৩ 


ধর্মাবমাননা অব্যাহত থাকলে গোটা 
বিশ্বে বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়বে 


ইসলাম তার উষালগ্ন থেকেই বৈরী শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার | দীনে হকের উজ্জ্বল প্রদীপ নির্বাপিত করার বহুমুখী 
প্রয়াস সব সময় লক্ষণীয় | এক শ্রেণীর হীন, পাশবেতর ও অতি নীচু মানসিকতাসম্পন্ন লোক সব কালে সব যুগে 
ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের খুঁত বের করে বিষোদগার করতে আনন্দ পায় । বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত 
মুহাম্মদ গঞ্জ ও তার মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি কটাক্ষ ও বিদ্রপাত্রক কার্টুন অংকন তাদের মজ্জাগত 
বৈশিষ্ট্য । সাম্প্রতিক সময়ে আরো দু"টি উপসর্গ যোগ হয়েছে; একটি পবিত্র কুরআনে অগ্নি সংযোগ এবং অপরটি 
মহানবী এ্্-কে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্বক সিনেমা তৈরি । এ ঘৃণ্য অপরাধের সাথে এক শ্রেণীর ইহুদি ও খ্রিস্টানরা 
বিজড়িত | এরা মানবতার দুশমন; মূল্যবোধ বিবর্জিত বর্তর সন্ত্রাসী । অন্য কোন ধর্ম তাদের টার্গেট নয়, টার্গেট 
কেবল ইসলাম । এর পেছনে ৪টি কারণ স্পষ্ট | 

প্রথমত: ইসলাম বিকাশমান ধর্ম । ইসলাম সারা পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করছে ক্রমশ; এমন কি ইউরোপ, 
আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন জনপদ ইসলামের আলোকধারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে; মাথা উচু করে 
দাঁড়াচ্ছে চোখে পড়ার মত বহু দৃষ্টিনন্দন মসজিদ | ইসলামের অগ্রযাত্রায় হতাশ হয়ে ওই চক্রের হোতারা বিকৃত 
মানসিকতার পরিচয় দিয়ে সাম্পদায়িকতা উক্কে দিচ্ছে । 

দ্বিতীয়ত: মিথ্যা, অশালীন ও বিদ্রুপাত্রক বিষোদগারের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে অমুসলমানদের মনে ইসলাম ও 
মুসলমান সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা, যাতে তারা এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হয় | ইসলামের নামে 
বিভ্রান্তি ও আতংক (15191011)1)0018) সৃষ্টি করে মুমিনদের ইবাদত, কৃষ্টি, জীবনাচার ও দাওয়াতী কর্মপ্রয়াসে 
শৈথিল্য আনা । 


গণ গভীর ঘুমে অচেতন, না জাগ্রত অতন্দ্রপ্রহরী তা পরখ করা এবং ঈমানী শক্তির প্রচ-তাকে 


চতুর্থত: প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে । ইসলাম ধর্মাবমাননার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সক্ষদ্ধ 
উন নিলা আত তা হলে তাদের দমনের নামে ন্যাটো 
বাহিনী হামলে পড়বে ওইসব দেশে । তারপর শুরু হয়ে যাবে জাতীয় সম্পদ লুগ্ঠনের তান্ডব । ঘড়ন্ত্রকারীরা কিন্তু 
একা নয়; এদের পেছনে আছে তাদের স্বধর্মী ও সমগোত্রীয়দের এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ৷ তাদের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে বিশ্বের বহুল পরিচিত ইলেকক্্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া, ফেইসবুক ও গুগলের মত সার্চ ইঞ্জিন । 

ধর্ম ও ধময়ি ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপহাস ও কটাক্ষ করার জন্য “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা" (71990010 ০0 
15001955101)-র বুলিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় । মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিন্তু 
অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। আমরা মনে করি মত প্রকাশের স্বাধীনতারও সুনির্দিষ্ট শর্ত ও 
নীতিমালা থাকা চাই । “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'-র নামে অন্য ধর্ম ও ধর্ম প্রচারকের প্রতি 
ঘৃণার আগুন ছড়ানো অব্যাহত থাকলে চলমান আন্তঃধর্ম সংলাপ (10191 911] 


টি [)191950.6) প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হবে এবং অসম্ভব হয়ে উঠবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহৎ 
+/৮৮৮৫ উদ্যোগ । হিংসা হিংসা ঢেকে আনে; বিদ্বেষ শক্রর সংখ্যা বাড়ায় । আমাদের ভুলে গেলে 


চলবে না যে, নিবর্তন, চক্রান্ত, উচ্ছেদ, হত্যা, ধর্ষণ, ধর্মাবমাননা, মানবাধিকার লঙ্ঘন 


ইত্যাদি কারণে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে । ইসলাম ধর্মকে হেয় করার কাজে 


ক ০/65595/644 টা 


ষড়যন্ত্রেরই অংশ বিশেষ | এটা নির্মাণ করতে ১০০জন ইহুদি ব্যবসায়ী ৫০ লাখ মার্কিন 
ডলার দিয়েছে । ইহুদীরা অভিশপ্ত জাতি | সংঘাত ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ফায়দা লুঠা তাদের 
আদি কৌশল । বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এখনো চলছে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ । এ পর্যন্ত লিবিয়ায় 
নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ ৩০ জনের বেশি নিহত হয়েছে । এদিকে ১৯ সেপ্টেম্বর ফ্রালের সাময়িকী "শার্লি 
এবদো'-তে রাসূলুল্লাহ উুঞ্জী-কে অবমাননা করে কার্টুন ছাপানোর পর ফরাসি মুসলমানরা আরো বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠেছেন । সরকার বিক্ষাভ ও প্রতিবাদ নিষিদ্ধ করেছে। এর আগেও গত ২০১১ সালে মহানবী প্রঞ্জু-কে কটাক্ষ 
করে কার্টুন ছেপেছিল ওই পত্রিকা । সে সময় মুসলমানরা পত্রিকাটির অফিসে অগ্নি সংযোগ করে । বিশ্লেষকদের 
মতে, ফ্রান্স সরকার পুরোপুরি দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করছে । তারা রাসূলের অবমাননা বাক্স্বাধীনতা হিসেবে দাবি 
করলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে। এ দ্বিমুখী নীতি শান্তি, সৌহার্দ্য ও 
সহাবস্থানের পথে অন্তরায় । 

আল্লাহ না করুন কোন কুলাঙ্গার যদি আল্লাহর নবী হযরত মুসা আ., হযরত ঈসা আ., হযরত মরিয়ম আ., 
তাওরিত ও বাইবেলকে উপজীব্য করে বিদ্রুপাত্মক ও কটাক্ষপূর্ণ কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে ইউটিউবে ছেড়ে 
দেয়, তখন কী হবে অবস্থা? “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'-এর থিউরি তখন কোথায় গিয়ে দাড়াবে ? আমরা অবশ্য 
অবশ্য এ ঘৃণ্য প্রয়াসকে গভীর ভাষায় নিন্দা জানাবো, কুশিলবের শান্তি দাবী করবো । ধর্মাবমাননাকে আমরা 
মহাপাপ বলে বিবেচনা করি | 

গোটা পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষ বিশেষ কোন ধর্মের অনুসারী হবে, এটা অসম্ভব ৷ নানা ধর্মের মানুষের 
(1২০11510905 1)1591515) পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই পৃথিবীর বৈচিত্র্য ৷ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সমাজবদ্ধ 
জাতিগোষ্ঠীর (১101-8] ০০190) মধ্যে সম্প্রীতি, সহিষ্ক্ুতা ও বন্ধুতৃপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে অবিলম্বে 
ধর্মাবমাননার সব পথ বন্ধ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করে ধর্মদ্বোহী কুলাঙ্গারদের আইনের 
আওতায় আনতে হবে । অন্যথায় পৃথিবীর পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠবে এবং আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতে 
পারবে না । আমরা এ ব্যাপারে হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্টান, শিখ ও জৈন ধর্মের সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসার 
আহ্বান জানাই | একে অপরের ধর্মানুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিশ্বশাস্তির পূর্বশর্ত । 


ড. আকফ মখালিদ হোসেন 
অক্টোবর'১২ -____ _ ঁঁঁা ঢ। আত্তার্তহীদ 


ন।বী।র। |প্র।তি। |ভা।লো।বা।সা 


আমার কষ্ট ও যন্ত্রণা ছিল বর্ণনাতীত | এটা 


আমার সাংবাদিকতাসুলভ অনুসন্ধিৎসু কয়েকটি 


মনোভাবের কারণে । আমি সিএনএনে 
৯৯ একটি চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে 
লিবিয়ায় বিক্ষোভের খবর দেখার পর 
ইন্টারনেটে ওই চলচ্চিত্রটি খোজা শুরু 
করি । আমার এক সহকর্মী কোথাও থেকে 
ভিডিওটি ডাউনলোড করে আমার কাজ 
সহজ করে দেন । আমি যখন ওই চলচ্চিত্রটি 
দেখা শুর করি তখন আমার কাছে মনে 
হতে লাগল কেউ যেন আমার মন ও মস্তিষ্কে 
হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। আমি নিজেকে 
অনেক শক্ত মনের মানুষ বলে জানি । কিন্তু 
স্যাম ভাসেলির নির্মিত ইনোসেন্স অব 
মুসলিম নামের এই চলচ্চিত্র বর্তমান যুগের 
সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদ । কারণ এই 
চলচ্চিত্রের দৃশ্য এবং সংলাপগুলো বোমা 
বিস্ফোরণের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল 
না। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক 
ও ওয়াশিংটনে আল-কায়েদার হামলায় তিন 
হাজার লোক মারা গিয়েছিল । কিন্তু ১১ 
সেপ্টে্বর ২০১২ তারিখে ইউটিউবে 
প্রচারিত এই ভিডিওচিত্রটি কোটি 
মুসলমানের হদয়ে রক্ষক্ষরণ ঘটিয়েছে । 
আমি ওই চলচ্চিত্রটি কয়েক মিনিটের বেশি 
দেখতে পারিনি । এই ভয়াবহ চলচ্চিত্রটির 
বিবরণ দেয়াও আমার জন্য অনেক কষ্টকর | 
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আমি শুধু এতটুকু বলব, এই চলচ্চিত্রের 


দৃশ্য দেখে স্যাম ভাসেলির 
বিপরীতে ওসামা বিন লাদেনের 
সন্ত্রাসবাদকে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে । 
জলির এড এই 
এত বড় অপকর্ম করার পরও আমেরিকান 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশ্রয়েই আছে । 
আল্লাহ তায়ালার কাছে লাখো কৃতজ্ঞতা যে, 
আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো মুসলমান 


দেশের মাদ্রাসাগুলোর ওপর অনেক 
অভিযোগ আরোপ করা হয় । অথচ দীনি 
মাদ্রাসার ছাত্ররা কখনো খিস্টান অথবা 
ইহুদি ধর্মের এমন অবমাননার কথা চিন্তাও 
করে না যা করেছে স্যাম ভাসেলি ইসলাম ও 
ইসলামের নবী মুহাম্মদ ক্রুজ সম্পর্কে | 
আমার আফসোস হয়, এ ব্যাপারে 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাবাক ওবামা ও 
তার প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া লোকদেখানো । 
এই চলচ্চিত্রকে আমেরিকার প্রশাসনবিরোধী 
হিসেবে অভিহিত করাই যথেষ্ট নয়। বরং 
রা সা 


আল্লাহ তায়ালার কাছে লাখো 
কৃতজ্ঞতা যে, আজ পর্যন্ত 
কোথাও কোনো মুসলমান 
হযরত ঈসা /এরবিই অথবা অন্য 
কোনো নবীর ব্যাপারে এ 
ধরনের বেয়াদবি করেননি | 
আমেরিকার পক্ষ থেকে 
আমাদের দেশের 
মাদ্রাসাগ্ডুলোর ওপর অনেক 
অভিযোগ আরোপ করা হয় । 
অথচ দীনি মাদ্রাসার ছাত্ররা 
কখনো খিস্টান অথবা ইহুদি 
ধর্মের এমন অবমাননার কথা 
চিন্তাও করে না যা করেছে স্যাম 
ভাসেলি ইসলাম ও ইসলামের 
নবী মুহাম্মদ স্্ী সম্পর্কে | 


ও হাক্কানি নেটওয়ার্ক থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর | 
আমি বারাক ওবামার কাছে স্যাম ভাসেলির 
মতো সন্ত্রাসীর বিচার প্রার্থনা করব না, তবে 
আবেদন করব, তারা যেন এটা খুঁজে বের 
কোন গোপন সংগঠন সহযোগিতা করে | 

আমি বিশ্বাস করি, ডেরি জনস ও স্যাম 
ভাসেলি গোটা আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করে 
জানি মিকাসি নাতো রিনি 
ব্যক্তিও আছেন, যিনি এক পাকিস্তনি ডাক্তার 


বিশ্বের কোনো শাসকের মধ্যে এই অনু 


মলা দি কে 
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আমাদের দেশের সরকার (পাকিস্তান) নবী 


াতিরারেই বটি অনি 


গোত্রের বিভেদ উক্কে দিয়েছে । কে না 


জানে, বৃটেনের সেনা কর্মকর্তা কর্নেল লার্নন 


মুসলমানদের এক্য ভাঙতে তাদের মধ্যে 
জাতিপুজার ভূত এমনভাবে উক্কে দিয়েছে 
যে, আরব ও তুর্কিদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই 


এমনকি গুম হওয়া ব্যক্তিদের আদালতে 
হাজির করার নির্দেশ দিলেও তা মানা হচ্ছে 
না । গুম হওয়া ব্যক্তিদের ব্যাপারে নিজেদের 
নিরপরাধ প্রমাণ করতে ইতিমধ্যে 
আমেরিকার একটি প্রতিনিধি দলকে ডেকে 
পাকিস্তানে আনা হয়েছে । এটাকেই বলা 
হয়, নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারা | 
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আমাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। 
না। সুতরাং আমরা আমাদের প্রিয় নবী 
হযরত মুহাম্মদ ্ুষ্ঈ-এর বাণীকে কীভাবে 
সংরক্ষণ করব? আমার জানা মতে, 
আমেরিকা ও হল্যান্ডে এমন দুটি ফিল 
মতাদর্শের বিরোধকে উক্কে দেয়া হবে । এর 
মধ্যে একটি ফিল্ম ইরানের বিরুদ্ধে । এতে 
শিয়া-সুমি বিরোধ উক্কে দেয়ার পাশাপাশি 
ইরান ও আরবের মধ্যে বংশীয় বিভেদ নতুন 
করে তাজা করার চেষ্টা চলছে । দ্বিতীয়টি 
সিরিয়ার শিয়া-সুমি মতপার্থক্যের ব্যাপারে | 
একটি পশ্চিমা টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে 


সাহেবজাদা ও খলিফা, পীর সাহেব চরমোনাই রহ. 


$ প্রধান বক্তা 


আল্লামা মোস্তফা আল হোসাইনী 


শাইখুল হাদীস, জামিয়া কারিমিয়া রামপুরা, ঢাকা । 


& বিশেষ অতিথি 


বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক 


এতে বালুচ ও পশতুদের মধ্যে বিভেদ উক্কে 
দেয়ার চেষ্টা আছে । এসব ব্যাপারে অন্য 
কোনো কলামে বলব । আজ শুধু এতটুকু 
বলতে চাই, অভিন্ন নবীর উম্মতেরা একটু 
ভাবুন । পশতুন কোনো বালুচের শক্র না, 
বালুচ কোনো হাজারা সম্প্রদায়ের শক্র না, 
সিন্ধিরাও কোনো মুহাজিরের শত্রু না। বরং 
সবার বড় পরিচয় মুসলমান । আমাদের 
আসল শত্রু হলো যে আমাদের নবীর 
ব্যাপারে বেয়াদবি করেছে। শক্ররা 
আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে । 
আমরা পরস্পরে মারছি এবং মরছি । তবে 
আসুন, এখন আমাদের সবার শত্রুদের 
বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়ে যাই । 


সৌজন্যে: দৈনিক জং, পাকিস্তান 


লেখক: পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক; প্রধান নির্বাহী, 
জিও টিভি 


ঁ সরাসরি সম্প্রচার দেখুন 
8875181। 


আন্নামা নুরুল হুদা ফয়েজী মাও. নুরুল করীম বেলালী 


মহাসচিব, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষাবোর্ড । 


বিশিষ্ট ওয়ায়িজ, ফেনী । 


মাও. আবদুস সালাম মাও. আকতার হোসাইন আনোয়ারী 


মুহাদ্দিস, জামিয়া আরবিয়া জিরি, চট্টগ্রাম । 


$ সভাপতি $ 


প্রথম অধিবেশন 


দ্বিতীয় অধিবেশন 


তৃতীয় অধিবেশন 


আলহাজ মাও. সুলতান আহমদ আলহার্ব আহমদুর রহমান আলহাজ হাফেজ এমদাদ উল্লাহ 


চেয়ারম্যান, ৭ নং সাতবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ । 


ইসলামী এক্য সমাজ সহস্থা 


প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, সাতবাড়িয়া বহরম পাড়া আজিজিয়া মাদরাসা। 


পরিচালক, বশরত নগর রশিদিয়া মাদরাসা । 


বহরমপাড়া, সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, উট্টগ্রাম । মোবাইল: ০১৮১৮-৫১৪৫৩৫,০১৮১৭-৫৬৫২৫৩ 
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একটি ক্ষুদ্র সন্ত্রাসী গ্রুপকে দায়ী করেছেন । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা গাদ্দাফি 
নিধনে যেসব উগ্র গোষ্ঠীকে ব্যবহার 
করেছিল, এই গ্রুপটি ছিল তার অন্যতম । 
ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, কাটা দিয়ে কাটা 
তুলতে গিয়ে সেই কাটাই কাল হয়ে 
দাঁড়িয়েছে পোষা সাপ এখন মাথা ঘুরিয়ে 


ছোবল হানতে শুরু 
যে কোন মৃত্যুই দুঃখজনক এবং 
অনভিপ্রেত । কিন্তু বেনগাজিতে এই 


অভাবিত ঘটনা কী কারণে ঘটেছে, সবার 
আগে তা খতিয়ে দেখতে হবে। 
এ হামলার কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত 
একটি ছায়াছবি । মহানবী হজরত মুহাম্মদ 
ক্ী-কে চরমভাবে অবমাননা করা হয়েছে 


এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এখন পৃথিবীর 
মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে, বিশেষ করে 
আরব বিশ্বে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে মিসরে 
মার্কিন দূতাবাসে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা 
চালিয়েছে । ইয়েমেন, তিউনিসিয়া, ইরান, 
ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য দেশেও মার্কিন 
দূতাবাসগুলোর সামনে বিক্ষোভ অব্যাহত 
রয়েছে । আফগানিস্তানে হামলা হয়েছে 
ন্যাটো সেনা ছাউনিতে | লেবানন, ইরান ও 
পাকিস্তানে রাস্তায় নেমেছে লাখো মানুষ । 
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করেছে। বিশ্বের 


এর ঢেউ 
লেগেছে বাংলাদেশেও | 


নিরাপত্তায় উদ্দিগ্ন মার্কিন প্রশাসন | সে জন্য 
দেশে দেশে সৈন্য যাচ্ছে । যাচ্ছে ড্রোন । 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, 
যুক্তরাষ্ট্রকে কোন হামলাই বিরত রাখতে 
পারবে না । আমরা ভয়ে থেমে যাব না। 
আমরা সামনে এগিয়ে যাব । কারণ, 
আমাদেরকে বিশ্বের প্রয়োজন । আমরা 
বিশ্বের অপরিহার্য শক্তি ।+ প্রেসিডেন্ট 
ওবামার কণ্ঠে ধ্বনিত এই দস্তোক্তিতে 
আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা 
দেশগুলোর জায়নবাদী ও খিস্টান ধর্মাবলম্বী 
উগ্র গোষ্ঠীগুলোর কথিত ধর্মযুদ্ধের রণ- 
হুংকারই প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'আমাদেরকে 


নেতৃত্বের এ ধরনের মানসিকতায় অপর 
দেশ, অপর জাতি ও অপর ধর্মের প্রতি যে 
অবজ্ঞা এবং বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা 
অনুমোদনযোগ্য নয় । 

প্রেসিডেন্ট ওবামাই যখন এ ধরনের কথা 
বলেন তখন পশ্চিমের দেশে দেশে ইসলাম 
ও মুসলিম বিদ্বেষী বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর 
কার্ধকলাপে অনুরূপ দম্ভ এবং বিদ্িষ্ট 
মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তাতে 
অবাক হওয়ার কিছু নেই । পশ্চিমের দেশে 
দেশে মহানবী ক্্ী-কে অবমাননা করে তার 
সম্পর্কে কুৎসাপূর্ণ মন্তব্য প্রচার নতুন কিছু 
নয় ৷ এতে বিপুল অর্থ ও শ্রম বিনিয়োজিত 
হয়ে আসছে । বেসরকারি পর্যায়ে টিভি, 
সিনেমা, কার্টুন ও ইন্টারনেটে প্রতিদিনই 
যুক্ত হচ্ছে এ ধরনের বিছিষ্ট বক্তব্য ও বিকৃত 
তথ্যে ভরপুর প্রচারণা । আজকের বিশ্বে 
আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পনের আনা নিয়ন্ত্রণ 
পশ্চিমের শক্তিমান দেশগ্তলোর হাতে | সেই 
সুবিধা কাজে লাগাচ্ছে জায়নবাদী ও খিস্টান 


মহানবী 
প্রতি ধর্মান্ধ ইহুদি 
ও খ্রিস্টানদের এত 
আক্রোশ কেন? 


জার 


উ্যা:য়া নন 


-এএ 


ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী 


মৌলবাদী ধর্মান্ধতা । একবিংশ শতাব্দীর 
কথিত “সভ্যতার সংঘাত, (01851) ০07 
01111581010)-এর রণভুমিতে এ 
মিডিয়াই এখন যেন পশ্চিমের প্রধান 
সাজোয়া বাহিনী । 

যে সিনেমাটি এই সংঘাতের জন্ম দিয়েছে 
তা পশ্চিমের ইসলামবিরোধী ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর 
সুপরিকল্পিত নীলনকশারই অংশ । এ 
সিনেমাটি যারা তৈরি করেছে, যারা অর্থ 
জোগান দিয়েছে, যারা এটি সারা বিশ্বে 
তারা খুব ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে-শুনেই বিশেষ 
কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি করেছে এবং 


এটি তার ছদ্মনাম । তিনি মার্কিন নাগরিক | 
মিসরীয় বংশোদ্ভুত কপটিক খিস্টান । তিনি 
নিজেই মিডিয়াকে জানিয়েছেন, এই 
চলচ্চিত্রটি নির্মাণের জন্য ১০০ জন ইহুদি 
তাকে মোট ৫ মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন । 
এতে কাজ করেছেন ৬০ জন অভিনেতা ও 
৬৫ জন কলাকুশলী । নির্মিত হওয়ার পর 
প্রায় তিন মাস আগে এটি হলিউডের একটি 
থিয়েটারে প্রথম দেখানো হয় । গত সপ্তাহে 
এর আরবি ভাষায় ডাবিং করা সংস্করণ তৈরি 
হয়। মিসরের একটি টেলিভিশনে তার 
ভিডিও ফুটেজ প্রচারিত হওয়ার পর বিক্ষোভ 


তাদের আসল সংলাপ নয়, এগুলো পরে 
সংযোজন (ডাবিং) করে ঢোকানো হয়েছে । 
ছবির প্রধান অভিনেত্রী এজন্য পরিচালক 
স্যাম বাসিলকে প্রতারক" বলেছেন । এ 
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থেকেই এ ছবির নির্মাতাদের দুরভিসন্ধি 

আরও স্পষ্ট হয়ে পড়ে । এতে তাদের দুটি 

উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়: 

১. ইসলাম এবং মুসলমানকে অন্যদের কাছে 
হেয়প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও 
মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মাবলম্বীদের 

ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা, 

২. সারা বিশ্বের মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলে 
সহিংসতা উসকে দেয়া, যাতে করে 
শক্তিধর পশ্চিমা দেশগুলো দুর্বল মুসলিম 
দেশগুলোর ওপর আরও বেশি শক্তি 
প্রয়োগের ছুতা খুঁজে পায় । 


“মতপ্রকাশের স্বাধীনতা" প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন তুলে ধরছেন, মুসলমানরা একটি 
সিনেমার বিষয়বস্তু নিয়ে এত হইচই করছে 
কেন? ইতঃপূর্বে ইউরোপে মহানবী প্র্জী-কে 
নিয়ে আপত্তিকর ব্যঙ্চিত্র তৈরি নিয়ে 
আরেকবার এ রকম পরিস্থিতির সূচনা 
হয়েছিল । তখনও অনেকে এ রকম প্রশ্ন 
তুলেছেন । একজন ভাষ্যকার এ ক্ষেত্রে 
পশ্চিমের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মুসলমানদের 
ধ্যান-ধারণার মৌলিক পার্থক্যকে দায়ী 
করেছেন । তার মতে, মুসলমানরা তাদের 
ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কোন বিতর্কে যেতে রাজি 
নয়, কিন্তু পশ্চিমের মানুষ এ নিয়ে সেভাবে 
মাথা ঘামায় না। এ ক্ষেত্রে মতপ্রকাশের 


স্বাধীনতা*র কথা বলা হয়। 
এ “মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি 
মোটেই প্রশ্বীতীত নয়। “মতপ্রকাশের 


স্বাধীনতা*র নামে যা খুশি তাকি বলা যায়? 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন কারও বিরুদ্ধে কোন 
মানহানিকর মন্তব্য করা হলে তা আইনত 
দণ্ডনীয় অপরাধ গণ্য হয়, তেমনি কোন 
বিশেষ ধর্ম বা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে 


অক্টোবর'১২ 


ঢালাওভাবে বরূপ মন্তব্য করাও সমান 
অপরাধ গণ্য হবে না কেন? বাস্তবে সব 
দেশের আইনেই তেমন ব্যবস্থা কম-বেশি 
রয়েছে । কোন কাজ যদি সমাজের একটি 
অংশের ক্ষোভের কারণ ঘটায় এবং তা 
সামাজিক সংঘাত সৃষ্টির হেতু হয়, তার 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান পশ্চিমের 


দেশগুলোতেও রয়েছে। এ বিধান 
আন্তর্জাতিক বা আন্তঃধর্ম পরিসরেও কার্ষকর 


হবে না কেন? “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'র 
অবশ্যই একটা সীমা বেধে দিতে হবে। 
এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয়, পশ্চিমের কি 


'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'র বাতাবরণ দিয়ে 
তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত থাকা 
হলেও, সেসব দেশেই মুসলমান নারীদের 
“হিজাব' পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় । 
এ ক্ষেত্রে “পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির 
স্বাধীনতা” থাকবে না কেন? “হিজাব 
রক্ষণশীলতার পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু 
তা কোনভাবেই কুরুচিপূর্ণ বা “ভালগার' 
কিছু নয় । এতে অন্যের ক্ষতি-বৃদ্ধিরও কিছু 
নেই । দেখা যাচ্ছে পশ্চিমের সব দেশই 
শিখদের “পাগড়ি” মেনে নিয়েছে । কিন্তু কিছু 
মুসলমান নারী (সবাই নয়) যখন তাদের 
সামাজিক সংস্কার মেনে হিজাব পরে 
কর্মস্থলে যান, তখন তাদের বাধা দেয়ার 
জন্য আইন করা হয় । পশ্চিমের তথাকথিত 
“মুক্তচিন্তার এই দ্বিমুখীনতা চোখের সামনেই 


তিতির, 

ব্যঙগবিদ্র 
বছর ধরে। প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচেছ 
মিডিয়ায় । ইদানীং যার মাত্রা বেড়েছে বহু 
গুণে । 

এর বিপরীতে সারা পৃথিবীতে কোথাও, 
কখনও কি খিস্টানধর্মের প্রবর্তক যিশু, 
কিংবা ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক মোজেজের 
বিরুদ্ধে মুসলমানরা কোন বিদিষ্ট উক্তি করে 
থাকেন? তারা তা করতেই পারেন না, কারণ 
পবিত্র কুরআনে ইসলামের অনুশাসনে 
হযরত ঈসা (যিশু) এবং হযরত মুসা 
(মোজেজ)-এর অবস্থান সুউচ্চ | প্রতিটি 
মুসলমান আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে 
হজরত মুহাম্মদ ঞ্র্টু-এর পাশাপাশি তাদের 
নামেও প্রতিনিয়ত দরুদ ও সালাম পাঠ করে 
থাকেন । 

স্যাম বাসিলরা মহানবী এ্ঞ্জ-কে নিয়ে যে 
ধরনের কুৎসামূলক ছবি বানায়, ঈসা ও মুসা 
মি্-কে নিয়ে তার চেয়েও রসালো ছবি 
বানানোর সুযোগ আছে। তেমন কোন ছবি 
9৯ 


নিউরন যেতেন নটি 
ছবি “দ্য লাস্ট টেম্পটেশন” | ছবিটি দেখার 
সুযোগ আমার হয়েছিল । ছবিটির মুক্তি 
অনেক দিন ঠেকিয়ে রেখেছিল গোঁড়া 
খিস্টানরা । ইউরোপজুড়ে সে কী তুমুল 


তুলে ধরছে ইসলাম হচ্ছে হিংসা ও বিদ্বেষের 
ধর্ম; ইসলাম অন্য কোন ধর্মকেই সহ্য 


ইনোসেস অব মুসলিমস্" ছবিটি দেখার 
সুযোগ হয়নি । তবে প্রতিক্রিয়া থেকে বুঝতে 
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কষ্ট হয় না এতে কী কী থাকতে পারে। 
ইনুদি ও খিস্টান সম্প্রদায়ের কিছু ধর্মান্ধ ক্রিয়া 
ব্যক্তি এ রকম কাজ প্রায়ই করে আসছে। 
কিন্তু কেন? 

হযরত মুহাম্মদ অর যখন মন্কায় ইসলাম 
প্রচার 


কুসংস্কার ঢুকে গিয়েছিল । পূর্বপুরুষদের 
রত পন হিল ভাই একটি তার এক 
ধরনের পো অভ্যত্ত হয়ে 


গা করাকে ভালা তার বিডি 
গোত্রের আদি পূর্বপুরুষদের মূর্তি স্থাপন 
করে তাদের পূজা-অর্চনায় লিগ হয়েছিল । 
অর্থাৎ তারা তাদের আসল ধর্ম থেকে অনেক 
দূরে সরে গিয়েছিল । হযরত মুহাম্মদ জু 

রুদ্ধে দীড়িয়ে 


স্বাভাবিকভাবেই হযরত মুহাম্মদ আ্র-এর 
নতুন ধর্মমত সেদিনের আরবরা সহজভাবে 
নেয়নি ৷ তারা তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান 
নিয়েছিল । তিনি সেই বিরোধিতার 
মোকাবেলা করে জয়ী হয়েছেন। আজ 
পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ তার 
ধর্মমতের অনুসারী । তবে তার প্রচারিত ধর্মে 
৮৮০০৯ 
ঈসা এরি)” পর্যন্ত সবাইকেই 
ক 
এবং তাদের প্রচারিত ধর্মের ধারাবাহিকতায় 
ইসলামকে “এশী' ধর্মের সর্বশেষ সংস্করণ 
হিসেবে দাবি করা হয়। সে কারণেই আল 
মুসলমানরা ঈসা ও মুসা /পররব্টি-কে পরম 
শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য। সেটাই 
ইসলামের নির্দেশনা | 
অপরদিকে হযরত মুহাম্মদ প্র সম্পর্কে 
ইহুদি ও খিস্টান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং 
প্রচার-প্রচারণা সম্পূর্ণ বিপরীত । ইন্টারনেটে 
খিস্টান ও ইহুদি ধর্মাবলম্বী ধর্মান্ধরা 
প্রতিনিয়ত যেসব মন্তব্য পোস্ট করে তা 
থেকেই তাদের কুসংস্কারাচ্ছন বিদ্িষ্ট 
মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । তাদের 
কুৎসিত মন্তব্য অন্য ইহুদি-খিস্টানকে যেমন 
ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বিদ্িষ্ট করে 
তোলে, তেমনি মুসলমান পাঠকের মনে তা 
ক্রোধ ও ক্ষোভের সধ্থার করে । এ কাজটি 
অব্যাহতভাবে ঘটে আসছে পশ্চিমের 
“মানবতাবাদী' এবং তথাকথিত দার 
গণতন্ত্রী” রাজনীতিক, সুশীল সমাজ ও 
রাষ্ট্রনেতাদের চোখের সামনে | বহু ক্ষেত্রে 
রাষ্ত্রীায় ও সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতায় । 
বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকের পৃথিবীতে 
বিভিন্ন মুসলিম দেশে জঙ্গিবাদের উদ্ভব 
ঘটেছে মূলত পশ্চিমা আগ্রাসন ও 
সামত্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের 


অক্টোবর”১২ 


সু পপ 


বহু ক্ষেএ্রে 


তইয়িবা' নাম করুন এবং ভেবে দেখুন, এর 
সবই বিদেশী আগ্বাসন ও আধিপত্যবাদের 
বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ । তার 
সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এসব ইসলাম ও 
মুসলমানবিরোধী কুৎসিত ১৬ ্ 
সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে ক্ষি 

তোলে এবং তারা উগ্রপন্থী রা 
কামানের গোলায় পরিণত হতে 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে যায় । তাই স্পষ্ট 
করেই বলা যায়, আজকের পৃথিবীতে যে 
মুসলিম জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে তার 
অধিকাংশই স্যাম বাসিলদের মতো ধর্মান্ধ 
ইহুদি ও খিস্টানদের ইসলামবিরোধী 
প্রচারণা ও উক্কানির ফসল । 


সব ইহুদি ৬১ ৬৪৮০৪০৯ ধর্মান্ধ নয় 

জাজিরা অনলাইনের একজন ভাষ্যকার 
৬৭ “মুসলিম জগত (৬10511]) 
৬/0110) কথাটি ব্যবহার করাকে অন্যায় ও 
অযৌক্তিক মনে করছেন । তিনি মনে করেন, 
দুনিয়ার সব মুসলমান এক নয়, বিশেষ করে 
এই যে উগ্রপন্থী কার্ষকলাপ চলছে এখানে- 
সেখানে, তার সঙ্গে মুসলমান জনগোষ্ঠীর 
একটা ক্ষুদ্র অংশ জড়িত। অন্যরা এর 
ধারেকাছেও নেই, সমর্থনও করে না। তাই 
এভাবে টালাওকরণ 51919090175 
যথার্থ নয় । তার লেখার ওপর মন্তব্য করতে 
গিয়ে এক পাঠক প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে এই 
যে কথায় কথায় "পশ্চিমা জগৎ 
(৬৬/০9566 ৬0110) বলা হয়, সেটা 
কতটা যুক্তিসঙ্গত? 


সত্যই তো, পশ্চিমের সব মানুষই 
কি স্যাম বাসিল? 

ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য কয়েক 
লাখ “করসেবক" সং্রহ করেছিল বিজেপি । 
তারা নিজ হাতে একটি একটি করে ওই 


মসজিদ নির্মাণে মৌলবাদী 


বিরোধিতায় দ্বিমত প্রকাশ করে সে দেশেরই 


উচিত সবাই মিলে নিজেদের হাতে (1 
001 0916 1)81105") মুসলমানদের ওই 
আমাদের ধর্মের মহানুভবতা প্রমাণিত হয় । 
দুই করসেবক'-এর মানসিকতায় কি দুত্তর 
ব্যবধান! এ ব্যবধান সর্বত্রই, সব দেশে সব 
ধর্মেই বিরাজমান | বাবরি মসজিদ ভাঙার 
করসেবকদের দেশেই তো আছেন অরুন্ধতী 
রায়ও । যিনি তার দেশের সরকার এবং উগ্র 
ধর্মান্ধতার ভ্রকুটি উপেক্ষা করে কাশ্মীরের 
17891017117 06509 4১901 0010 
17019, 99 11019, 179609 4১৪.01 
17011 1991111117 

রর প্রয়োজন ভারত থেকে স্বাধীন 
হওয়া, তেমনি ভারতেরও প্রয়োজন কাশ্মীর 
থেকে স্বাধীন হওয়া | 
পশ্চিমের মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে, 
সব মুসলমান ধর্মান্ধ নয়, জঙ্গি নয় ৷ তেমনি 
মুসলমানদেরও বুঝতে হবে, সব ইহুদি- 
খিস্টান-হিন্দু ধর্মান্ধ নয় | বাংলাদেশ সরকার 
'ইউটিউব' বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে করে 
ওই উস্কানিমূলক ছায়াছবিটি এ দেশের 
ধর্মপ্রাণ মানুষকে কষ্ট না দেয় । সরকারের এ 
পদক্ষেপ সময়োচিত হয়েছে । 
পশ্চিমের মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে, 
সব মুসলমান ধর্মান্ধ নয়, জঙ্গি নয় ৷ তেমনি 
মুসলমানদেরও বুঝতে হবে, সব ইনুদি- 
খিস্টান-হিন্দু ধর্মান্ধ নয় | 
বাংলাদেশ সরকার “ইউটিউব বন্ধ করে 
দিয়েছে, যাতে করে ওই 
ছায়াছবিটি এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে কষ্ট 
না দেয়। সরকারের এ পদক্ষেপ সময়োচিত 


হয়েছে। 
পশ্চিমের উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর নগ্ন 
কার্ধকলাপের জবাব দিতে হবে 


উস্কানিমূলক 

ধৈর্যের সঙ্গে এবং গঠনমূলক ক্রিয়াকর্মের 
মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতর প্রমাণ করে । 
তাদের উক্কানিতে পা দিয়ে পশ্চিমের 
নিওকন' যুদ্ধবাজ চক্রের ইচ্ছা পূরণের 
সুযোগ করে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে 
না। 


লেখক: রাজনীতিক, ভূ-রাজনীতি ও উন্নয়ন গবেষক, 
51117511171 (0)21/00. 0077 
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অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক 


মানবতার মুক্তির দূত, রাহমাতুল্লিল 


মুহাম্মদ এ্র্জ-এর পবিত্র জীবন নিয়ে 
আবারো ব্যাঙ্গ করা হলো । বানানো হলো 
চরম বিকৃত ও বিদ্বেষপূর্ণ সিনেমা 'ইনোসেন্স 
অব মুসলিম” । ৫৬ বছর বয়স্ক কুখ্যাত 
ইহুদীবাদী নির্মাতা স্যাম ভেসেলি দুই ঘন্টার 
এই চলচিত্রটি নির্মাণ করে । গত মঙ্গলবার 
ছবিটির ১০ মিনিটের কিছু অংশ আরবী ও 
ইংরেজী ভাষায় ইন্টারনেটে পোস্ট করার 
ওঠে । উত্তেজিত মুসলিমরা লিবিয়া ও 
মিশরের আমেরিকান দূতাবাসে হামলা 
করে। মাত্র ১০ মিনিটের যে অংশ 
ইন্টারনেটে ছাড়া হয়েছে তা দেখে কোনো 
মুসলিমের রক্ত ঠাশা থাকার কথা নয়। 
সিনেমাটিতে মহানবী ক্র্র-এর ব্যক্তিগত 


উপস্থাপন করা হয়েছে । একসাথে একাধিক 
নারীর সাথে শয্যাগ্রহণকারী হিসেবেও 
দেখানো হয়েছে নবী আঈ-কে। স্ত্রীদের 
কর্তৃক মহানবী ক্ঞ্জ-কে জুতাপেটা করার 
দৃশ্যও সংযোজন া এট মহানবী 
আ্জ-কে অমুসলিম নিধনকারী হিসেবেও 


অক্টোবর”১২ 


উপস্থাপন করা হয়েছে। নবী ্ুজ-কে 
কখনও দাড়ি বিহীন সন্ত্রাসী হিসেবে আবার 
কন ০০৯৮ 

হয়েছে । শুধু তাই নয়, মুহাম্মদ জ-এর 
একান্ত সাহাবী হযরত আবু বকর রা, 
হযরত ওমর ঞ্ক্টসহ অন্যান্য সাহাবীদেরকে 
চরমভাবে অপমান করা হয়েছে । নবীর 
স্ত্রীদেরও উপস্থাপন করা হয়েছে বেপর্দা 
এবং নগ্রভাবে । আমেরিকায় নির্মিত এ 
ছবিতে প্রায় ১০০ জন ইহুদী প্রায় ৫০ লক্ষ 
ডলার অনুদান দিয়েছেন বলে জানা গেছে । 
স্বাভাবিকভাবেই রাসূলুল্লাহ এর, তার 
সম্মানিত স্ত্রীগণ ও মর্যাদাবান সাহাবীদের 
বিকৃত করা এই সিনেমা মুসলমানের মাঝে 
চরম ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। যার মধ্যে 
সামান্যতম ঈমান আছে সে এই হীন 
অপকর্মের প্রতিবাদ না করে পারে না। 
দুনিয়ার সকল মুসলিম নর-নারীর সাথে 
আমরাও কুখ্যাত ইহুদি কর্তৃক রাসূলকে 
অবমাননা করে ছবি নির্মাণের তীব্র নিন্দা ও 
আমেরিকাতে 

কুখ্যাত 
চলচ্চিত্রকরকে বিচারের আওতায় এনে 
কঠোর শাস্তি দেয়ারও আহ্বান জানাই | 
কোথাও কোনো কালিমা নেই। তিনি 


সকলের আদর্শ । মুসলিম অমুসলিম সকলের 
কাছে তিনি গ্রহনযোগ্য মহামানব ছিলেন । 
মুশরিকরা দিয়েছিলো । নবুয়তের আগেই 
মহানবী জু আল-আমীন তথা বিশ্বস্ত 
খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন । আরবদের 
ডা দের রানা রতন 
বিশ্বস্ততার সেই সুত্র ধরেই । কাবা ঘরে 
হাজরে আসওয়াদ বসানো নিয়ে আরব 
কাবিলাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দের সমাধানও 
মুহাম্মদ জুট করেছেন নুবুওয়তপ্রাপ্তির 
আগেই | নুবুয়ওতের পর যখন আল্লাহ 


সমবেত হলেন । 
মহানবী জন তাদেরকে বললেন, “আমি যদি 
আপনাদেরকে সংবাদ দেই যে, এই 
পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ হতে একদল অশ্ববাহিনী 
আপনাদেরকে আক্রমণ করবে, আপনারা কি 
আমার কথা বিশ্বাস করবেন? সকলে 
সমস্বরে আওয়াজ দিলেন, আমরাতো 
আপনাকে সত্যবাদী হিসেবে জানি, 
আপনিতো কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না । 


) আত্তার্তহীদ ১০ 


ন।বী।র। প্র ।তি। ।ভা।লো।বা।সা 


একদা এক বেদুঈন রাসূল জঞ্জ খোজে এসে 
মসজিদে নববীর এক কোনায় প্রস্রাব করে 
দিলেন । সাহাবীরা তার দিকে তেড়ে গেলেন 
এই কর্মের জন্য | মহানবী এজ তাদেরকে 
বাধা প্রদান করে বালতি ভরে পানি এনে তা 
দিয়ে প্রস্রাব পরিস্কার করার নির্দেশ দিলেন | 
এরপর তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 
“তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে মানুষের 
সাথে সদয় আচরণ করার জন্য, তাদের 
সাথে রূঢ আচরণ করার জন্য তোমাদের 


জজ তাদের কোনো কাজেই কখনো বিরক্তি 
প্রকাশ করেননি । মা আয়িশা ঞ্ল্ট-কে এক 


০৯৬৬৬ ৩৫5 

“নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী 1” 
আমেরিকান নাগরিক মাইকেল এইচ. হার্টের 
দ্যা হানড্রেড* নামে সারা জাগানো বইতেও 
রাসূল আ-কে মহামানব হিসেবে এক 
নাম্বারে রাখা হয়েছে । 

অতএব এমন একজন পুত-পবিত্র রাসূলকে হবে 
নিয়ে যেভাবে ছবি নির্মাণ করা হয়েছে তাকে 
চরম মিথ্যাচার, অবমাননাকর, 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া 
কিছুই এ যায় না। টা যে 


বলেন, (টি এনা রাজার লরি 
আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস 
বিরোধী যুদ্ধে নেমে হাজার হাজার ডলার 
খরচ করেছে । কিন্তু আমরা যুদ্ধ করছি নতুন 
নতুন আইডিয়া দিয়ে । আমার এই ছৰি 
আমরা জাতির (ইহুদি) পক্ষ থেকে 
মুসলিমদের খুত ধরতে সহায়তা করবে ॥ 
এছাড়া সে ইসলামকে বার বার ক্যান্সার 
হিসেবে আখ্যায়িত করে । স্যাম ভেসেলির 
কথায়ই ফুটে উঠেছে, ছবিটি চরম 


বিদ্বেষূলক | 

স্যাম ভেসেলি একজন ইসরাঈলি বং 
আমেরিকান | মূলত গোটা ইহুদি জাতি 
মুসলমানের চরম শক্র ৷ ওদের এই শত্র“তা 
নতুন কিছু নয়। আদিকাল থেকেই ওরা 
ইসলামের শক্র | ওরা বড়ই দাস্তিক জাতি । 


দাস । ইহুদিদের এইসব চরিত্র সম্পর্কে 
অক্টোবর”১২ 


কুরআনে বিশদ আলোচনা এসেছে । জমিনে 
এহেন কোনো পাপ কর্ম নেই যা ইহুদিরা 
করে না। ওরা হাজার হাজার নবী হত্যা 
করেছে । বহু নবীকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে 
দেশ ছাড়া করেছে । বর্তমান যুগের ৯৯ ভাগ 
কুকর্মের হোতা এই ইহুদিরা । ইসরাঈল 
নামক বিষফোড়া গোটা ফিলিস্তিনি 
মুসলিমদেরকে কুড়ে কুড়ে শেষ করছে। 
মুহুর্তে মুহুর্তে তারা সারা বিশ্বে ছড়াচ্ছে 
নাগিণীর বিষবাম্প । রিপোর্ট বেরিয়েছে, 
৯/১১-এর টুইন টাওয়ারের হামলা ওরাই 
করেছিল । ইদানিংকালে কুরআন পুড়িয়ে 
ইসলামকে খাটো করে বক্তব্য প্রদানের 
ঘটনা বেড়ে গেছে । এর কারণও সবার 
বোধগম্য । স্যামুয়েল পি. হান্টিংন তার 
1115 01891) ০07 (01111791101) 
(সভ্যতার দ্বন্ধ) বইতে বর্তমান বিশ্বের জন্য 
সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইসলাম ও 
মুসলমানকে আখ্যায়িত করেছে । অতএব 
মুসলমানকে চারদিক থেকে আক্রমণ করতে 
হবে | এ কারণেই কথায় কথায় মুসলমানকে 
জঙ্গি বলা, ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম, 
হরদম | এক্ষেত্রে মিডিয়া হলো বড় 
হাতিয়ার; বোমা কামান তো আছেই । 
০8০০৮ 
খুব বুঝে শুনে । ওদের যেকোনো 
উস্কানিমূলক বক্তব্য ও কর্মকে বুদ্ধিমত্তার 
সাথে মোকাবেলা করতে হবে। মিছিল 
মিটিং, জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর করে 
কোনো লাভ নেই । ইসলামের শক্ররা 
জন্য । ইতোমধ্যে তা প্রমাণও হয়ে গেছে । 
লিবিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিহত হওয়ার 
ঘটনার উছিলা করে দুটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ 
ইতোমধ্যে লিবিয়ার জলসীমা স্পর্শ 


৩. আল্ওয়ান কর্তৃক 


দুনিয়ায় 
আগে গাদ্দাফিকে হটানোর জন্য বিদ্রোহীদের 
হাতে তারাই অস্ত্র তুলে দিয়েছিল । এখন 
নিই িপারীরিরকে জারী তারায় 
তাদের দমনের উসিলা করে গোটা 
লিবিয়াকে দখলের পায়তারা চলছে । ইরাক- 
আফগানিস্তানের বেলায়ও এই একই কৌশল 


মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। এক 
সিনেমার বিপরীতে হাজার সিনেমা তৈরি 
করে ইসলাম ও রাসূল ঞ্রঞ্জ-এর সুন্দর 
চরিত্রকে গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে 
হবে। নতুন নতুন পেপার-পরিকা ও টিভি 
চ্যানেল খুলে ইসলামের পক্ষে মানুষকে 


ডাকতে হবে। ফেইসবুক, রগ, 
ইন্টারনেটকে ইসলামের পক্ষে সর্বোচচ 
ব্যবহার করতে হবে। বাতিলের 


প্রোপাগান্ডাকে সত্যের প্রোপাগান্ডা দিয়ে 
মোকাবেলা করতে হবে । ইসলামের স্বপক্ষে 
একদল মজবুত কলম সৈনিক সৃষ্টি করতে 
হবে । ঘরে বসে না থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সকল শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করে প্রমাণ 
করতে হবে মুসলিমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি । 
আর এ কাজগলো করতে হবে সকল 
মুসলিম এক্যবদ্ধ হয়ে । 


লেখক: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও কলামিস্ট 


গার) আল-কলম ৬৮:৪ 


ও] ব্যাটা গ্রদ্বী 
সম্মানিত কাতেব, ক্যালিগ্রাফার ও তালেবে ইলমগণের 
কাছ থেকে ক্যালিগ্রাফি সংগ্রহ করা হচ্ছে। 


নিক্সমাবলী, 


টা “পুর ক পপ 
২. ক্যালিথ্াফি নিজ হাতে করতে হবে। 


ত নির্দিষ্ট কাগজে (৩০০ গ্রাম আর্টকার্ড ১৬৮১৪) করতে হবে। 


৪. একজন অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ ১০ ধরনের ক্যালিগ্রাফি জমা দিতে পারবেন। 
৫. জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১০ জিলহজ ১৪৩৩ হি. । 


৬. সং 


গ্রহকৃত সমস্ত ক্যালিগ্রাফি দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে । 


৭. অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রদর্শনীতে দাওয়াত করা হবে । সেরা ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হবে। 


লও মধু বিক্রয়কেন্ছ্র: 
দোকান নং-১-৭ দ্বিতীয় তলা) 
ভি.আই.পি. টাওয়ার শপিৎ মল 
কাজীর দেউড়ি, চক্গ্রাম | 
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7-11911: 91479171426 (02)717009.০0]া) 
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আবারও অবমাননার শিকার হলেন । এবার 
সংস্করণ । যা তাদের উদারনৈতিক সমাজের 
মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ । পশ্চিমা 
সংস্কৃতির নোংরা প্রকাশ যেন, যেকোনো 
বিবেকবানের বিবেককে উপহাস করে । 

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে ইনোসেন্স 
অব মুসলিমস নামের চলচ্চিত্র | যেখানে 
প্রপ্তভাবে বিদ্রপ করা হয় হাজার বছর 
আগে জান্নাতবাসী এ মহান রাসূলকে । 
চলচ্চিত্রের পরিচালক নিজেকে স্যাম বাসিল 
নামে পরিচয় দেয়। যা তার ছদ্ম নাম 
হিসেবে জানা যায়। বাসিল গত ১১ 
সেপ্টেম্বর ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে সাক্ষাৎকারে 
ইসলাম ও মুহাম্মদ ুছ্ী বিদ্বেষী নানা কথা 
বলে । বাসিল বলেন, ইসলাম হলো একটি 
ক্যাসসার । ইসলাম যে একটি ঘৃণ্য ধর্ম তা 
প্রমাণ করার জন্য চলচ্চিত্রটি তৈরি করা 
হয়েছে... এটি কোনো ধর্মীয় মুভি নয়, এটি 
একটি রাজনৈতিক মুভি 1 (151810 15 ৪ 
0917091. 1116 10111) ৮95 11909 10 
09010 15181 8 ৪ 17819101 
191101017....]119 10019 15 ৪ 
[00110108] 10709%19. 15 100 &. 
911510905 1000৬16.) বাসিল আরো 
বলেন, ত্রটি তৈরি করতে ১০০ জন 
ইহুদি মোট পাঁচ মিলিয়ন ডলার অর্থ 
দিয়েছে । 
ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বিশ্বে। লিবিয়ায় 
মার্কিন কনসুলেটে হামলায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত 
ক্রিস্টোফার স্টিভেসসহ আরো তিন মার্কিনী 
নিহত হয় ৷ এ ঘটনা নিয়ে গত ১২ ও ১৩ 
সেপ্টেম্বর যথাক্রমে মিসরের রাজধানী 


অক্টোবর”'১২ 


মুসলিমদের সর্বাধিক প্রিয় শিশু 


কায়রোতে ও তিউনিসিয়ায় এবং ইয়েমেনে 
মার্কিন দূতাবাসে হামলা ও ঘেরাওর ঘটনা 
ঘটেছে 


| 

রুচির প্রকাশে মাঝে মাঝেই কেঁপে ওঠে 
বিশ্ববিবেক । আমাদের জেনে রাখা দরকার 
স্যাম বাসিলই এই প্রথম কোনো নির্মাতা নন 
যিনি মুহম্মদ আ্ঈ-কে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক 
নাটক করেছেন । এর আগে ১৮৮৯ সালে 
ফ্রেঞ্চ নাট্যকার হেনরি ডি বর্ণিয়ার (1761011 
09 130171191) ম্যাহোম্মেট (৬191010091) 
নামের একটি ইসলাম বিরোধী নাটক রচনা 
করেন। তখন উসমানীয় খিলাফতকে 
ইউরোপের রুগৃণ মানুষ হিসেবে পশ্চিমারা 
ডাকত । একটি ফ্রেন্স জার্নালের মাধ্যমে 
পাওয়া এ সংবাদটি একটি তুর্কি 
সংবাদপত্রও প্রকাশ করে । কিন্তু তৎকালীন 
মুসলিম বিশ্বের খলিফা সুলতান আবদুল 
হামিদ দ্বিতীয় এ ঘটনার এমন প্রচ- প্রতিবাদ 
ফ্রান্সের কাছে জানিয়েছিলেন যে, ফ্রান্সের 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্লস ডি ফ্লেয়সিন্থ 
১৮৯০ সালেই নাটকটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করেন । ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রণালয় প্যারিসে 
অবস্থানকারী তুর্কি গ্যাম্বাসেডর ইসেট 
পাশাকে মুসলিমদের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান 
বজায় রাখার আশ্বীসও প্রদান করেন ।' 

যেন বেওয়ারিশ এক ভেড়ার পাল । যাদের 
নেই কোনো অভিভাবক । নিরাপত্তা 
প্রদানকারী । যখন তখন সাম্রাজ্যবাদী 
আগ্রাসনে আক্রান্ত হয় মুসলিমদের বিশ্বাস, 
মূল্যবোধ, ভূমি । অবমাননা করা হয় নারী- 
-যুবক-বৃদ্ধদের | গ্েকতার করে বিনা 
বিচারে পুরে রাখা হয় আবুগারিবের মতো 
নির্যাতন সেলে । আজ তুরস্ক আছে, আজ 
নেই কোনো উসমানীয় খিলাফত; নেই 
সুলতান আবদুল হামিদ, নেই কোনো সালাহ 
উদ্দিন আইয়ুবী। যিনি এ উম্মাহকে 
ঢালস্বরূপ রক্ষা করবেন । রক্ষা করবেন 


আল-কুরআনের ও মুহাম্মদ 
সম্মানকে । যারা আছেন র 
তথাকথিত নেতা তারা সকলেই নতজানু 
পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আমেরিকান প্রভুর সামনে 
বলি দিয়ে চলেছেন মুসলিমদের সকল 
স্বার্থ । তারা কেউ মডারেট, কেউ লিবারেল 
বনে গেছেন। কিছু লোক জড় হয়ে 
আমেরিকান গ্যাম্বীসেডর বা আমেরিকানদের 
হত্যা করলে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে 


না। মিসরের মুহম্মদ মুরসি, সৌদি 
আবদুল্লাহ আল সৌদ, 
জারদারি, তুরস্কের রেসেপ তাইপ 


এরদোগানদের উচিত এ ঘটনার ধর্মীয় ও 
রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা । তাঁদের 
মধ্যে দু-এক জন যে দায়সারা গোছের লিপ 
সার্ভিস দিয়েছেন । তা মুহাম্মদ আর ও 


সাহসও দেখাতে পারেননি । মুসলিম বিশ্বের 
করা উচিত এমন ঘটনা যদি তারা স্থায়ীভাবে 
বন্ধ না করে, তবে তাদের সাথে 
কোনোরকম কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করা 
হবে না । সৌদি-মিশরের উচিত আমেরিকার 
কাছে একবিন্দু তেল রপ্তান থেকেও 
নিজেদের বিরত রাখা । আর সারা বিশ্বের 
মুসলিমদের উচিত যে সকল বিশ্বাস যেমন- 
মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাধীনতার 
নামে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ 
সমাজের মানুষ, যে সকল পাশবিক সংস্কৃতি 
বাজারজাত করে ও তাদের সমাজে চর্চা 
করে, সেগুলোকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করা । আর 
মাধ্যমে মুহাম্মদ প্রগ্জ-এর শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের 
কাছে তুলে ধরা । 


লেখক: শিক্ষক (বি.আই.এস.সি) ও মধ্যপ্রাচ্চ রাজনীতি 
বিষয়ক এম.ফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
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[. 
মহানবী ঞ্র্জ-কে নিয়ে আপত্তিকর 
চলচ্্র ও ব্যঙ্গাত্বক 


নেপথ্য কারণ ও করণীয় 


মহানবী ক্রঞ্জ-এর প্রতি নিংস্বার্থ ভালোবাসা 
ও মহব্বত প্রদর্শন প্রতিটি মুসলমানের জন্য 
অন্যতম ঈমানী শর্ত । হযরত আনাস র্‌ 
করেন, 


১৪5৫1৩৮6১০৪ 4৫421528037 


তেরা 50035515359019 
“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পুণা্গি) 
ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ আমি 
এবং সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয়তর না হই ।' 
অতএব কারো প্রিয়তম মানুষকে যদি আপনি 
অপমান করেন সেতো রাগ করবেই, 
প্রয়োজনে রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে সে 
আপনার উপর চড়াও-ও হতে পারে । সেটাই 
স্বাভাবিক । আপনি কারো হৃদয়ে আঘাত 
দেবেন আর তাতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না, 
সেটা হতে পারে না। প্রখ্যাত কবি মির্জা 
গালিব বলেন, 
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“হৃদয় সেতো কঠিন কোনো প্রস্তর নয়, ব্যথা 
দিলে তাতে লাগবে নিশ্চয় । 

সেক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, 
নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা 
অক্টোবর'১২ 


ঞ্রঞ্জ-এর কেউ অবমাননা করলে বা তাঁর 
পুত-পবিত্র চরিত্র নিয়ে কেউ কুরুচিপূর্ণ ছবি 
ও কার্টুন প্রচারের অপচেষ্টা করলে ঈমানদীপ্ত 
যে কোনো মানুষের হৃদয়ে প্রতিবাদের 
আগ্তন জ্বলে উঠবেই এবং সে আগুনের 
দাবদাহে জুলবে অনেক কিছুই । শুধু তাই 
নয়, এ ব্যাপারে প্রয়োজনে নিজের প্রাণ 
দিতেও কুষ্ঠাবোধ করে না নবীপ্রেমী মুসলিম 
জাতি । ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর 
অনেক নজির রয়েছে । 

কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত 'ইনোসেন্স 
অব মুসলিম" নামের একটি চলচ্চিত্রে হযরত 
মুহাম্মদ একে ব্যঙ্গ করার পাশাপাশি 
ইসলাম বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করা 
হয়েছে। সম্প্রতি ইউটিউবে আরবি 
অনুবাদসহ চলচ্চিত্রটি ছড়িয়ে পরার 
পরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ 
মুসলিম বিশ্ব। যেহেতু চলচ্চিত্রটি 
যুক্তরাষ্টই বিক্ষোভকারীদের প্রধান টার্গেটে 
পরিণত হয়েছে। বিভিনন দেশে 
আক্রমণসহ এর অন্যতম মদদদাতা হিসেবে 
ইসরাইলের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ-আন্দোলনে 
রাজপথে নেমে পড়ে । গত ১১ সেপ্টেম্বর 


২০১২ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে 
কয়েকহাজার প্রতিবাদকারী 
পূর্বাঞ্চলীয় বেনগাজী শহরে অবস্থিত মার্কিন 


কনস্যুলেটে হামলা চালিয়ে দূতাবাস ভবনে 
আগুন লাগিয়ে দেয় । এসময় 

রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফার স্টিভেনস ও অপর তিন 
দূতাবাস কর্মী নিহত হন । এ ছাড়া মিসরের 
রাজধানী কায়রোর মার্কিন দূতাবাসেও 
হামলা চালায় বিক্ষুদ্ধ মিসরীয়রা । কায়রোতে 
বিক্ষোভকারীরা দূতাবাস প্রাঙ্গণ ভাংচুরের 
পাশাপাশি ১১ সেপ্টেম্বর উপলক্ষে দূতাবাসে 
অর্ধনমিত রাখা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা 
নামিয়ে এতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং 
সেখানে কালো রংয়ের পতাকা টাঙ্গিয়ে 
দেয়। ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার 
ইয়েমেনের মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালানো 
হয়। পরবর্তীতে মহানবী ঞ্র্জু-কে নিয়ে 
যুক্তরাষ্ট্রে ন্যক্কারজনক চলচ্চিত্র তৈরির 
প্রতিবাদে মার্কিন সরকার ও ইহুদিবাদী 
বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে । এরই অংশ 
আফগানিস্তান, তুরস্কের বিভিন্ন শহরে । 
একই ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে ফিলিপাইন, 
ব্যাংকক, ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশির এবং 
লেবাননে | বাংলাদেশেও নবীপ্রেমী ধর্মপ্রাণ 
মুসুলিরা রাজপথে বিক্ষোভ করেছে । যুক্তরাষ্ট্র 
ও ইসরাইলের প্রতি ক্ষোভ ও ঘ্ৃনার 


লিবিয়ার রি কালির রি জাতি 


পতাকা পুড়িয়েছে। মুসলমানদের এ 
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সেন্টিমেন্টের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং দেশের 
ভিতর সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে সাময়িকভাবে 
ইউটিউব যাতে ওই আপত্তিকর ছবি 
আপলোড করা হয়েছে তা বন্ধ করে দেয় 
বংলাদেশ সরকার । মোটকথা যেখানেই 
মুসলমান রয়েছে সেখানেই বিক্ষোভ- 
প্রতিবাদ চলছে । 

এরই মধ্যে এতসব ঘটনা-দুর্ঘটনার ভিতরে 
এবং বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদরত মুসলমানদের 
আবেগ-অনুভূতিকে আরো উক্কে দিতে 
মহানবী এ্র্জ-এর ব্য্চিত্র প্রকাশ করল 
ফরাসি একটি সাপ্তাহিক কার্টুন ম্যাগাজিন । 
যুক্তরাষ্ট্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ক্রঈ-কে 
কটাক্ষ করে চলচ্চিত্র নির্মাণের জেরে যখন 
বিশ্বজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে তখন 
১৯ সেপ্টেম্বর বুধবার ফ্রান্সের ব্যঙ্গাত্বক 
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন “শার্লি হেবদো*তে এই 
ব্যজচিত্র প্রকাশ করা হলো । ইতোমধ্যেই 
ম্যাগাজিনটির এই ঘৃণ্য তৎপরতার কড়া 
সমালোচনা করেছে ফরাসি সরকার । এ 
নিয়ে সহিংসতার আশঙ্কায় ম্যাগাজিনটির 
বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ ৷ এই বিতর্কিত 
ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লরেন্স ফ্যাবিয়াস | তিনি 
এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিভিনন দেশে 


০৭ বন্ধের ঘোষণা দিছে, ফাস 
সরকার । ম্যাগাজিনটিতে প্রকাশিত কার্টুনে 
দেখা যায়, একজন ইহুদি হুইল চেয়ারে বসা 
পাগড়িপরা একজন ব্যক্তিকে ঠেলছে। 
এছাড়া ম্যাগাজিনটির ভেতরে মহানবীকে 
ব্যঙ্গ করে আরো বেশ কিছু ছবিও ছাপানো 
হয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স । ব্যঙ্গচিত্রটি 
এমন এক সময়ে প্রকাশ হলো যখন 
চলচ্চিত্রটি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, 
আফ্িকার মুসলিম দেশগুলোতে তীব্র 
মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ চলছে । এখন পর্যন্ত 
এই বিক্ষোভের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন বেশ 
কয়েকজন মানুষ | ফরাসি ম্যাগাজিনটির এই 
ঘবণ্য প্রচেষ্টা নতুন নয়। এর আগেও গত 
নভেম্বরে ম্যাগাজিনটি মহানবীর আরেকটি 
ব্যঙ্চিত্র ছাপায়, যা বিশ্বজুড়ে তীব্র আলোড়ন 
তৈরি করে। এছাড়া ২০০৫ সালে 
ডেনমার্কের একটি পত্রিকায় মহানবীকে 
কটাক্ষ করে ছাপানো একটি কার্টুনের জেরে 
মুসলিম বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । 
সে সময় সহিংসতায় অর্ধশতাধিক লোক 
নিহত হয় | তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, 
মত প্রকাশের স্বাধিনতা ব্যাহত হবে এমন 
ছুতো ধরে ফ্রান্স বা যুক্তরা্ট্র কোনো 


অক্টোবর*১২ 


হকি ১০৮ দিছি 
১৬১৮ /5- 


এ চলচ্চিত্রের কথিত নির্মাতা 
মিডিয়ায় নিজেকে কখনো 
স্যাম বেসিল নামে আবার 


দুইজনই একজন । দ্যা 
টেলিগ্রাফ নামক পত্রিকায় 


এসেছে, ৫৫ বছর বয়ক্ষ এই 
ব্যক্তি একজন মিসরীয় 


মাদক তৈরির অপরাধে জেল 
খেটেছে এবং ২০১০ সালে 
ব্যাংক জালিয়াতির জন্য তার 
২১ মাসের জেল হয়েছিল । 


সং সং সং 


নকুলা ছাড়া ছবিটি নির্মাণের 
সাথে আরো যাদের নাম 


আইনী সহায়তা দানকারী 
এক্জেলেস টাইম্‌স জানায়, 


এজেন্ট হিসেবে কাজ করে । 


সরকারই ওই চলচ্চিত্র ও ব্যঙ্গাআবক কার্টুনটি 
বন্ধের কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি । 
নিউইয়র্কে খিস্টান যাজক টেরি জোন্স কর্তৃক 
গত বছর প্রকাশ্যে কুরআন পোড়ানো, 
আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদল কর্তৃক এ 
বছর শতাধিক কপি কুরআন পোড়ানো ও 
নিহত তালেবানদের লাশের উপর দাড়িয়ে 
মার্কিন সেনাদের পেশাব করা এবং সবশেষে 
সম্প্রতি ইসলামকে “ক্যান্সার বলে অভিহিত 
করে ও ইসলামের নবীকে নিয়ে নোংরা 
সিনেমা তৈরি করে স্যাম বাসিল ও তার দল 
যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে আমরা তার 


৷ তীব্র নিন্দা করছি এবং এদের দৃষ্টান্তমূলক 
৷ শাস্তি দাবি করছি। 


| নেপথ্যে কারণ 
ৃ ইহুদিদের নবী মূসা এ এক ্রিস্টানদের 


কখনো নকুলা বেসিলি নকুলা 


নামে প্রকাশ করেছে । আসলে ! আমর/এ দু'জনসহ সকল নবী রাসূলকে 


শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। তাহলে কী এর 
| নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ রয়েছে। 
| মুসলমানদের 1৭ নতুনভাবে ভীতি 
পটিক দশকে সে | ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই কি এ ধরনের চলচ্চিত্র 
চি ১৯৯০ র | নির্মাণ? এবং প্রথমে গত জুলাই মাসে 
৷ প্রচারিত ইংলিশ ভার্সনে যখন কোনো কাজ 
। হচ্ছে না তখন তা আরবি ভাষায় রূপান্তরিত 
। করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা 
| ইসলামিক 
[ নৈতিকতাবোধ বা চলচ্চিত্র নির্মাণের ন্যুনতম 
৷ শিল্পমানের পরিচয় পাওয়া যায়নি বলে 
৷ পশ্চিমা রর 
৷ চলচ্চিত্রের কথিত নির্মাতা মিডিয়ায় নিজেকে 
পাওয়া যায় তাদের মধ্যে এর | কখনো স্যাম বেসিল নামে আবার কখনো 
৮৮১০৮৯১০৯০৪৬৭২ 
স্টিফেন ক্লাইন ৷ আসলে দুইজনই একজন । দ্যা গ্রাফ 

907৮-75 ই নামক পত্রিকায় এসেছে, ৫৫ বছর বয়ঙ্ক এই 
৷ ব্যক্তি একজন মিসরীয় কপটিক | ১৯৯০"র 


ক্লাইন একটি বীমাকোম্পানীর 


নবী ঈসা দি সম্পর্ক বদর, কটাক্ষ বা 
শেষাত্বক কিছু করিও না, বলিও না। বরং 


মুভিটিতে সামান্যতম 


সমালোচকরা লিখেছেন । এ 


দশকে সে মাদক তৈরির অপরাধে জেল 


| ই ছবির স্ত্রিপ্ট লিখেছে এবং গত বছর 
৷ আগস্টে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে ছবি 
৷ তৈরিতে হাত দেয় । নকুলা নিজের খরচে 
৷ এবং নিজের বাড়িতে সেট বানিয়ে ছবিটি 
| তৈরি করে বলে জানা যায়। কিছু দৃশ্য 
৷ নিয়েছে মরুভূমি থেকে । ছবিটি তৈরির 
৷ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে সে 


-॥ তত্তার্তহীদ ১৪ 


ন।বী।র। প্র ।তি। ।ভা।লো।বা।সা 


ওয়রিয়” নামে মরু অঞ্চলের একটি 
দুঃসাহসিক চলচ্চিত্র তৈরি করা হচ্ছে । পরে 
দেখলাম, সেখানে ইচ্ছা মতো সংলাপ জুড়ে 
দেয়া হচ্ছে। নকুলা ছাড়া ছবিটি নির্মাণের 
সাথে আরো যাদের নাম পাওয়া যায় তাদের 
মধ্যে এর আইনী সহায়তা দানকারী স্টিফেন 
ক্লাইন অন্যতম । লস এঞ্জেলেস টাইম্‌স 


লোকটি ইসলাম ধর্মের প্রতি চরম বিদ্বেষ 
পোষণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ । মূল হোতা 
নকুলা বা স্যাম বেসিল আত্মগোপন করার 
পর মিডিয়ায় প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে 
স্টিফেন ক্লাইন বলে, তার ইসলাম বিরোধী 
কর্মকা-গুলো আরন্ত করেছে সে ১১ 
সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের হামলার পর 
থেকে । বিশেষ করে ২০০৭ সালে ইরাক 
যুদ্ধে তার ছেলে ম্যাথিও গুরুতর আহত 
হবার পর | আর তথাকথিত এ চলচ্চিত্রের 
প্রযোজনা করেছে ৬৫ বছর বয়ঙ্ক এলান 
রবার্টস নামক এক ব্যক্তি যে দীর্ঘদিন ধরে 
অশ্ীল পর্নো ছবি এবং অত্যন্ত নিম্নমানের 
ছবির প্রযোজক হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছে 
সর্বত্র । গত জুন মাসে হলিউডের ভাইন 
থিয়েটারে গোপনে অনুষ্ঠিত ছবির প্রিমিয়ার 
শোতে সর্বসাকুল্যে ১০ জন দর্শক ছিল। 
দর্শক চাহিদার সম্ভাবনা না থাকায় শুধুমাত্র 
মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা ও উত্তেজনা ছড়িয়ে 
দেয়ার উদ্দেশ্যেই তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে 
দেয়া হয় । মরিস সাদেক নামক আরেকজন 
মিশরীয় কপটিক খিস্টান ইন্টারনেটে ঘৃণ্য 
ছবিটির ট্রেলার আপলোড করে দেয় । নাইন 
ইলেভেনের ১১তম বার্ষিকী পূর্তির আগের 
লিবিয়ায় দাবানলের মতো গণবিক্ষোভ 
গাদ্দাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উসকে দিতে এবং 
বিদ্রোহীদের হাতে সরাসরি অস্ত্র পৌছে 
দিতে সিআইএ কোটি কোটি ডলার খরচ 
করেছিল | লিবীয় বিদ্রোহী জনতার হাতে 
থাকা সম্ভবত সে অস্ত্রেই বেনগাজিতে মার্কিন 
কূটনীতিকের মৃত্যু হয়েছে । 

স্মর্তব্য, এগার সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে 
নাইন-ইলেভেন'র ১১ বছর পূর্তির বার্ষিকী 
পালিত হলো । এ উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন 
স্থানের মার্কিন স্থাপণা ও সেনা ঘাটিগুলোতে 
বিশেষ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছিল । তবে তেমন কোন বড় 
ধরনের জঙ্গি হামলার ঘটনা কোথাও না 


অক্টোবর'১২ 


ঘটলেও বিশ্বের শতকোটি মুসলমানের হৃদয় 
» ভেঙে দেয়ার মতো ভয়ঙ্কর ও ঘৃণ্য ঘটনার 
জন্ম দেওয়া হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে । ওই 
এন্টি-মুসলিম চলচ্চিত্র তৈরির মাধ্যমে 
শতকোটি মুসলমানের মর্মমূলে আঘাত করে 
সংক্ষুব্ধ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে । 
বিশেষকদের অভিমত, এর মাধ্যমে ইহুদি 
নয়ন্ত্ি মার্কিন মিডিয়া কর্তৃক আরেকটি ১১ 
সেপ্টেম্বরের মতো পরিবেশ তৈরির অপচেষ্টা 
চালানো হয়েছে । পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তারই 
প্রমাণ বহন করে । বেনগাজিতে মার্কিন 
দূতাবাসে হামলার পরপরই যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়া 
অভিমুখে দু'টি মার্কিন রণতরী পাঠিয়েছে । 
মার্কিনীদের নিরাপত্তার ছুতো ধরে 
ইয়েমেনেও নিযুক্ত করা হয়েছে মার্কিন 
মেরিন সেনা । আরব সাগরের বিভিন্ন 
গুরুতপূর্ণ পয়েন্টে সতর্ক নজর রাখছে 
মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ | 


করণীয় 

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত 
মুহাম্মদ রুটিন, | শ্রেষ্ঠ রাসূল ও 
মহামানব । তিনি শুধু মুসলমানদের নবী নন: 
কেয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা মানবজাতির 
উদ্দেশ্যে প্রেরিত আল্লাহর নবী ও রাসূল । 
পৃথিবীতে যত মানুষ এলো আর গেলো তিনি 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত 


মানুষ । তাঁর সম্মান ও সংচরিত্র সম্পর্কে 


স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মহান আলাহ 
দিয়েছেন তাঁর পবিত্র কালামে | 
পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ পাক 
বলেন, 

3১851 ৮62 
“আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত 
হিসেবে প্রেরণ করেছি ।” 
তার উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রের প্রশং 
“নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী |” 
“আমি আপনার স্মরণ তথা আলোচনাকে 
সমুন্নত করেছি ।” 
এ আয়াতের প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ 
লিখেছেন, রসূলুল্লাহ এ্র্ট-এর আলোচনা 
উন্নত করার অর্থ এই যে, ইসলামের 
বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের 
সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয় । সারা 
বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে 
“'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইলাল্লাহ'র সাথে 
সাথে 'আশহাদু আমা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ 
বলা হয়ে থাকে । এ ছাড়া বিশ্বের কোনো 


উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান 
হয়। এ জন্যে আমেরিকান নাগরিক 
মাইকেল এইচ হার্ট যখন তার সাড়া 
জাগানো বই প্দ্যা হান্ডেড'-এ বিশ্বের সেরা 
মানুষদের তালিকা তৈরি করেন, তখন 
হযরত মুহাম্মদ জঁ্-এর নামকে এক 
নাম্বারে রাখেন | সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ যার 
করার ক্ষমতা কারো নেই ৷ বরং যে তাকে 
অবমাননা করার অপচেষ্টা করবে সে-ই 
ধ্বংস হয়ে যাবে । রসুলুল্লাহ আ্ই-এর 
জীবদ্দশীয়ও আস ইবনে ওয়ায়েল, ওকবা ও 
কাব ইবনে আশরাফ প্রমুখ মহানবীর 
করেছিল । তাকে নির্বংশ বলে দোষারোপ 
করত | তাদের সেই শেষাত্ক উক্তির 
কাওসার নাধিল করেছেন । যেখানে বলা 
হয়েছে, 

তত 
'যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে 
তারাই নির্বংশ |” 
যারা রসূলুল্লাহ জ্ঞ্জ-এর সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ 
করে বা করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর 
বাণী আরো চুড়ান্ত । তিনি বলেন, 

6%৪-০এ৪ & 
“বিদ্রপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ 
থেকে যথেষ্ট 1” 


8০৯৩৫।02৩55%42 
'আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা 
করবেন ।” 


অবমাননাকারীরই মূর্থতা ও দেউলিয়ত্ের 
পরিচয় ফুটে উঠবে । উর্দু কবি চমৎকার 
বলেছেন, 


41564০80১2160/5:758 


০15 ০5 ই এ ঢডি ৪ 
“কাচের ফানুস হয়ে যখন বাতাসই রক্ষকের 
দায়িত্ব পালন করে, 
সেই বাতি নিশ্চয়ই অনির্বাণ, যাকে স্বয়ং 
আল্লাহই আলোকিত করে ॥ 
সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না, যুগে যুগে 
এসব হীন কর্মকা- যারা করেছে তারাও 
বিলক্ষণ জানে, হযরত মুহাম্মদ রী এবং 


॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


ন।বী।র। প্র ।তি। ।ভা।লো।বা।সা 


কটাক্ষ করে ইসলাম কিংবা শেষনবী হযরত 
মুহাম্মদ গ্ুঃ্-এর কোনোই ক্ষতি করা যাবে 
না। তবে এর অনুসারী মুসলামনদের মধ্যে 
উত্তেজনা সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ 
শিকার করা যাবে, যদি তারা অসতর্ক হয় । 
তাই আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে 
এসব দ্বৃণ্য কর্মকান্ডের প্রতিবাদ জানাতে 
হবে । কারণ কোনো কোনো মিডিয়ায় এমন 
সংবাদও পরিবেশিত হয়েছে যে, ওই কুখ্যত 
চলচ্চিত্র নির্মাতা মুসলমানদের চিরশক্র 
অভিশপ্ত ইহুদিদের দোসর এবং সে বলেছে, 
এটা একটি রাজনৈতিক ফিল্ম । আমার জাতি 
তথা ইহুদিদের পক্ষ হয়ে ইসলাম ও 
মুসলমানদের দৌষসমূহ বিশ্বের সামনে 
প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য । অতএব, শক্রর 


মুসলিম দেশ খুব দ্রুতগতিতে সামনের দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছে । শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্মৃদ্ধির 
মডেল হিসেবে বিশ্বের সামনে মাথা উচু করে 
দাড়াবার চেষ্টা করছে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক 
দেশ। মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতির 
অসদ্যবহার করে সেসব আরব ও মুসলিম 
দেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য এটা 
কোনো হীন চেষ্টা কিনা তাও দেখতে হবে । 
প্রিয়নবী হযরতম মুহাম্মদ ্ঁজ-এর কোটি 
কোটি ভক্ত-অনুরক্তদের মতো আমরাও 
হৃদয়ের সবটুকু ঘৃণা দিয়ে ধিক্কার জানাই এ 
ব্যঙ্গাত্বক চলচ্চিত্র ও কার্টুনের নির্মাতা, 
প্রযোজক ও সকল পর্যায়ের পৃষ্ঠপোষককে । 
যারাই এই দুঙ্কর্মের পেছনে রয়েছে সবাইকে 
হদয়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে বলছি, এ 
হীনকর্মের মাধ্যমে প্রিয়তম রাসূল ্ঞ্-এর 
সম্মানের কোনোই ক্ষতি করবে না। যাকে 
স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই সম্মানিত করেছেন তাকে 
অসম্মানের অপচেষ্টা করে বরং তোমরা 
নিজেদেরই অজ্ঞতা, দীনতা ও কুরুচিপূর্ণ 
অক্টোবর'১২ 


মানসিকতার পরিচয় দিয়েছ । পাশাপাশি 
আমেরিকা, ফ্রাসসহ যেসব দেশ এমন 
দেশে রাসূল ক্রু প্রেমিকগণের হৃদয়ের 
ক্ষোভ প্রশমিত করতে অতি দ্রুত এসব 
নোত্রা চলচ্চিত্র ও কার্টুন নিষিদ্ধ করে 
প্রদর্শনী বন্ধ করুন এবং এর হোতা স্যাম 
বেসিলসহ সংশিষ্ট দোষী ব্যক্তিদের 

শাস্তির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিন। 
সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে শত্রুদের এ 
ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করি | উত্তেজিত হয়ে 
রাগের মাথায় এমন কিছু যাতে আমাদের 
মাধ্যমে না ঘটে যা ইসলামি শরিয়ত 


তিকভাবে সংশিষ্ট 
চাপ সৃষ্টি করতে পারে । অর্থনৈতিক বয়কট, 
তাদের তৈরি পণ্য বর্জন, প্রয়োজনে 
কুটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে 
পারে বৃহত্তর স্বার্থে । সম্প্রতি বিভিনন 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামি ব্যক্তিত্ব শায়খ 
আবদুল আজীজ ইবন আব্দুলাহ আলে শায়খ 
পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক 
সংস্থাগুলোকে নবী-রাসুলদের প্রতি যে 
কোনো অবমাননাকে ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবে 
সাব্যস্ত করে প্রয়োজনী উদ্যোগ করার জন্য 
উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । সং 
মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, এমন 
প্রেক্ষাপটে মহানবীর পক্ষ হয়ে সবচাইতে 
বড় প্রতিশোধ গ্রহণ হচ্ছে তাঁর আদর্শের 


অনুসরণ, তাঁর সুন্নাতের সঠিক পয়রবি এবং 


তার শিক্ষা ও আদর্শের ব্যাপক প্রচার- 
প্রসার ৷ আসুন, শিল্প-সাহিত্য, তথ্য-প্রযুক্তি, 
মিডিয়ার মাধ্যমে প্রিয়নবী জ-এর উন্নত 
চরিত্র, উত্তম আদর্শ ও নৈতিক 
তুলি চমৎকারভাবে | তার রেখে যাওয়া 
দিগ-দিগন্তে । কথা, আচার ও কর্মের 
মাধ্যমে শক্রদের দীতভাঙ্গা জবাব দিই । 
আল্লাহ আমাদের সহায় হোন! আমীন! 


লেখক: রিয়াদ থেকে, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ 


ৰ আল-কুরআন, সরা? আল-আমিয়া ২১:১০৭ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-কলম ৬৮:৪ 

« আল-কুরআন, সরা আল-ইনশারাহ ৯৪:৪ 
* আল-কুরআন, সরা আাল-কাওসার ১০৮:৩ 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া | 
একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । | 
*১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি | 
* এজেসির জন্য অগ্রিম বা জামানাত | 
*মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির | 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 


গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা | 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 


(67671 [905 


17019, 17১81090917, 11.1370 11750 

1317001217, 3০0%1 

১4১, 0৮7 আগাঞজা, 

(010791), 1191), 1120, 1101700 11.1100 

[05910 4১011810101, 

90. 49181) 00011707165. 

150100991 & &010817 0:001711109, 7022090 01600 

10107 45170017108. 112550 111900 

/১508119. 1101800 1101160 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


কু।র।বা।নী। |ও। 


কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 


|হ।জ 


ফিকাহ বিভাগ****০১১০০০০০০০০০০৪৪০০০০৪০৪৪৪৬ ৮৮৮১1)171 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কুরআন মজীদের বাণী 
৪৫ ৩16০2 45 ১০৩৯৭ ৪ 


6912১ 
“হে নবী! আমরা তোমাকে ইহ-পরকালের 
প্রভূত মঙ্গল দান করেছি । সুতরাং তোমার 
প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর 
এবং কুরবানীর জন্তু যবেহ কর । নিঃসন্দেহে 
যে ব্যক্তি তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে 
সে-ই মঙ্গলহীন ও বংশধরহীন |” 
রাসূলুল্লাহ জ্র্র-এর পবিত্র বাণী 
১. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসুল ইরশাদ করেন, 
০৯814 ৬ শস এ৯৪৬। 


১2৩ রি | 1444 ৮! ০৪%/ ্ 
রি ১৮3 )০- 4528 এ 


০26৩3১৩৭০৪০ 


1(078141925 বি 
আমল নেই। কিয়ামতের দিন 
কুরবানীকৃত পশ্তর লোম, খুর ও শিংসহ 
উপস্থিত হবে । কুরবানীর জন্তু যবেহ 
করার সময় প্রথম রক্তবিন্দু ভূ-পৃষ্ঠে 
পতিত হওয়ার আগেই কুরবানী আল্লাহ 
তাআলার দরবারে কবুল হয়ে যায় | 
. আল্লাহর রাসুল ক্ট্ী হযরত ফাতিমা রা.- 
কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, 


পার্ট রত ৫ 


২৩৮ 12254-98 2221 রে 5559) 
54552156555758556977 
80152751675125 0 
৮৫525580052 
71-78 ৫5 82 02216 
(825 (12405 

তুমি তোমার কুরবানীর দিকে যাও এবং 


সেখানে উপস্থিত থেক | কেননা তোমার 
বিগত সকল গ্তনাহ তার প্রথম রক্ত 


অক্টোবর'১২ 


পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেওয়া 
হবে" তিনি বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! এটি কি আমাদের জন্য 
বিশেষভাবে? তিনি বলেন, না, বরং তা 
আমাদের জন্য ও সকল মুসলমানের 
জন্য 1: 


. হযরত যাইদ ইবনে আরকম র্ট থেকে 
বর্ণিত 


1525 4 পি এ ০550 ০০০ ৫৪ 
১7-25-5৩15 
1414953৮০৪8 এত 19019] 
19120 ক 12:45 
3৫ :0511০৯5 2015 15-০1 
4 ৬৪০০। ০525 
'রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আন্নীহর রাসুল! এ 
কুরবানীর জন্তগুলো যেবেহ) কী? অর্থাৎ 
এই জন্তগুলো আমরা কেন যবেহ করি? 
তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম 
/যবি-এর তরীকা । তিনি আল্লাহর 
মুহাব্বতের প্রমাণস্বরূপ তীর প্রিয়পুত্রকে 
কুরবানী করতে আদিষ্ট হয়ে এ কঠিন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাই আল্লাহ 
করবানীর আদেশ দিয়েছিলেন । আমরা 
তারই অনুসরণে আদিষ্ট হয়ে কুরবানীর 
জন্তগুলো যবেহ করি । তারা জিজ্ঞেস 
করলেন, এতে আমাদের জন্য প্রাপ্য 
(সওয়াব) কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ 
করলেন, 'জন্তর (গরু, ছাগল ইত্যাদি) 
প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক একটি 
করে সওয়াব দেওয়া হবে ॥ সাহাবীগণ 
পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, (ভেড়া, দুম্বা 
যবেহ করলে এগুলোর) পশমের 
পরিবর্তে কী সওয়াব হবে ইয়া 
রাসূলুল্াহ আ্ুঞ্জ! উত্তরে তিনি বললেন, 
প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে এক একটি 
সওয়াব দেওয়া হবে 1৮5 
এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরবানী নিছক 
গোশত খাওয়া বা দরিদ্রকে দাওয়াত 


, হযরত আবু হুরায়রা 


766০-41-৮৮ 


খাওয়ানো নয়, যেমন ধর্মদ্রোহীরা বলে 
থাকে । বরং আন্নাহ পাকের মুহববতে 
উৎসর্গ করাই এ কুরবানীর মুখ্য 


উদ্দেশ্য | 
কল থেকে বর্ণিত, 
রাসূল রর ইরশাদ করেন, 
চিনি ৩3৬৩৬ ৬০ 
(0১22 
কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্তেও যে 
ব্যক্তি কুরবানী করলো না, সে যেন 


আমাদের ইঈদগাহের কাছেও না 
আসে |” 


উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
সক্ষম ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় কুরবানী 
করতেই হবে । কারণ এ হাদীস দ্বারা তাদের 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে । 


কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব 
১. যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা 
স্বর্ণালংকার কিংবা ৫২ তোলা বূপা 


কুরবানী করা ওয়াজিব । কারো মতে, 
৪২ তোলা রৌপ্য মূল্যের স্বর্ণ থাকলেও 
কুরবানী ওয়াজিব, যদিও সাড়ে সাত 
তোলা থেকে কম হয়। এটার ওপর 
আমল করাই ইহতিয়াত বা সাবধানতা | 

২. কুরবানীর ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ এক বছর 
পর্যন্ত জমা থাকা শর্ত নয়; কিন্ত 
যাকাতের জন্য শর্ত । 

৩. কোন গরীব লোক যার কাছে উক্ত 
পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্তু কুরবানীর 
তিনদিন সময়ের মধ্যে ওয়াজিব পরিমাণ 
সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল, তার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব । 

৪. এর বিপরীত যদি কোন সম্পদশালী 
ব্যক্তি এ দিনগুলো শেষ হওয়ার আগেই 
গরীব হয়ে যায়, অথচ সে কুরবানী 
করেনি, তবে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব থাকবে না । 


। আত্তার্তহীদ ১৭ 


ওয়াজিব নয় | সুতরাং তাদের সম্পদ 
থেকে কুরবানী করা জায়েয হবে না। 
হ্যা অভিভাবক নিজ মাল থেকে তাদের 
জন্য কুরবানী করতে পারে | 

. শরীয়ত মতে যে ব্যক্তি মুসাফির তার 
জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক নয় । 

. যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, সে 
যদি কুরবানীর দিনসমূহ অর্থাৎ জিলহজ 
মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখের 
দিন সূযত্তি পর্যন্ত কুরবানীর উদ্দেশ্যে 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায় ।* কিন্তু নিজ 
করলে তা ওয়াজিব হয় না। 

. কুরবানী করা ওয়াজিব । যদি কেউ 


উচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব কুরবানী আদায় কুরবানীর 


না করে তবে সে বড় গোনাহগার হবে । 


১. ১০ জিলহজ ঈদুল আযহার নামাযের 
পর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্ব 
পর্যন্ত যে কোন সময়ে কুরবানী করা 
চলে ৷ তবে প্রথম দিন উত্তম এবং রাতে 
মাকরাহ । 


২. নামাযের পর কুরবানীর জন্তু জবেহ 


করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, ঈদের 
নামায শুদ্ধ হয়নি, তবে কুরবানী পুনরায় 
আদায় করতে হবে না । হ্যা মুসন্ত্রীগণ 
ইমামের নিকট থেকে চলে যাওয়ার 
আগে তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায 
আদায় করতে হবে। যদি মুসন্লীগণ 
ইমামের নিকট থেকে চলে যায়, তা 
হলে ইমাম সাহেব একাই নামায আদায় 
করবেন । তবে যারা চলে গেছেন 
তাদের নামাযও আদায় হয়ে যাবে। 
কেউ যদি ঈদের নামাযের আগে 


অক্টোবর'১২ 


একা ছুরি চালাতে না পারে তখন যারা ছুরি 
ধরতে সহযোগিতা করবে তাদেরকেও 


যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে “বিসমিল্লাহ” না পড়ে 
তখন পশু হালাল হবে না, অবশ্য ভুল করে 
না পড়লে হালাল হবে। 


“বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে । 


সং সস 


পারবা বে ঘা ঘোলা মুল 

পেয়েছে, সে. পরিমাণ মূল্য 
রা 
নিজ উক্ত জন্তর গোশত খায়, তবে 
সমপরিমাণ গোশতের মূল্য গরীবকে 


খাওয়া হয়, তবে কারো কুরবানী আদায় 
হবেনা । 


. ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা পূর্ণ এক বছর 


বয়স্ক হওয়া জরুরি | কিন্তু কম বয়স্ক 
মোটা তাজা ভেড়া বা দুম্বা যদি এক 
বছরের মতো দেখায়, তবে উক্ত জন্ত 
দ্বারাও কুরবানী জায়েয হবে। গরু, 
মহিষ দু'বছর এবং উট পাচ বছর বয়স্ক 
হওয়া জরুরি | 


, যে জন্তুর জন্মগতভাবেই শিঙ নেই 


অথবা শিও মাঝখানে ভেঙে গেছে তা 
দ্বারা কুরবানী জায়েয, কিন্তু শি 
মূল্যেৎপাটিত হলে কুরবানী জায়েয 
নয় । 


৪. অন্ধ, কানা বা কোন জন্তর কোন 


চোখের এক তৃতীয়াংশ জ্যোতি কমে 
গেলে, গঙ্গু, রোগ ও দুর্বলতাবশত মজ্জা 
শুকিয়ে গেলে বা খোড়া হওয়ার কারণে 
যে জন্ত কুরবানীর জায়গায় হেটে যেতে 
পারে না, যে জন্তুর কর্ণ বা লেজের এক 
তৃতীয়াংশ কেটে গেছে, যে জন্তর সম্পূর্ণ 
দাত অথবা ঘাস খাওয়ার উপযোগী দীত 
নেই এবং যে জন্ত জন্ম থেকে কর্ণহীন, 
তা দ্বারা কুরবানী না-জায়েয । 


৫. নিখুত জন্ত ক্রয়ের পর যদি কুরবানীর 


প্রতিবন্ধক কোন দোষ সৃষ্টি হয়, তাহলে 
ধনী লোককে নির্দোষ অন্য জন্ত কুরবানী 
দিতে হবে; গরীবের জন্য উক্ত জন্তই 
জায়েয ৷ কুরবানী করার জন্য জন্ত 
শায়িত করার সময় যদি এরূপ কোন 


দোষ দৃষ্ট হয়, তা হলেও কুরবানী 


৬. কুরবানীর জন্তর দুধ দোহন অথবা পশম 


কর্তন করা নাজায়েয । দুধ দোহন 
করলে তা সদকা করে দিতে হবে । পান 
করলেও তৎতমুল্য সদকা করবে। 
দুধওয়ালা জন্ত হলে দুধ দোহন না করে 
স্তনে পানির ছিটা দেওয়া ভালো । 


কুরবানীর গোশত ও চামড়া 
১. শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে বন্টন 


করতে হবে । আনুমানিক বন্টন না- 
জায়েয । শরীকদারগণ বন্টন না করে 
এক সাথে রানা করে খাওয়া জায়েয । 


গেলে পুনরায় অন্য জন্ত খরিদ করার 
পর হারানো জন্তুটি পাওয়া গেলে, ধনী 
ব্যক্তিকে যে কোন একটি দিলেই 
চলবে | তবে উত্তমটি দেওয়াই ভালো । 


কুরবানী করা তার ওপর ও হয়ে 
গেছে । তাই উভয় জন্ত তাকে কুরবানী 
করতে হবে । 


৩. কুরবানী গোশত তিন ভাগের এক ভাগ 


দান করা মুস্তাহাব । কিন্তু কুরবানীদাতা 
জন্য সবগুলো রেখে দেওয়া ভালো । 


৪. কুরবানী গোশত বিক্রয় করা হারাম । 


কু।র।বা।নী। |ও | |হ।জ 


দেওয়া না-জায়েয ৷ জন্তর রশিও দান 
করে দিতে হবে । পারিশ্রমিক দিতে হলে 
তা নিজ পক্ষ থেকে প্রদান করবে । 

৫. কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করা অনুচিত | 
ওয়াজিব ৷ এর দ্বারা মসজিদ, মক্তব বা 
মাদরাসার ঘর নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট 
তৈরি করা না-জায়েয | 

৬. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র ছাত্রদেরকে 
কুরবানীর চামড়া দান করা উত্তম। 
কারণ এতে সদকার সওয়াবের সাথে 
সাথে দীনি শিক্ষার খিদমতের সাওয়াব 
হয়ে থাকে । কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ ও 


কর্মচারীদের বেতন দেওয়া না-জায়েয | 
যবেহ করার নিয়ম ও তার 
মাসায়েল 


১. পশ্ড যবেহ করার সময় যবেহকারী ও 
পশুর চেহারা কিবলামুখী হওয়া 


মুস্তাহাব | 

২. কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা উত্তম । 
কেননা তা একটি ইবাদত | অবশ্য যদি 
নিজে যবেহ করতে না জানে বানা 


৪. যবেহ করার স্থান হল পশুর গলার 
মধ্যভাগ এবং চার রগ কেটে দিতে হয়, 
অর্থাৎ পানাহারের নালি, শ্বাসপ্রশ্বাসের 
নালি এবং গলার দুই পার্খে দুইটি রক্ত 
চলাচলের বড় রগ; এর মধ্য হতে তিন 
রগ কেটে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি নতুবা 
যবেহ শুদ্ধ ও সহীহ হবে না। 

৫. যবেহ করার সময় “বিসমিল্লাহি আল্লাহু 
আকবর বলতে হবে অথবা শুধু 
“বিসমিল্লাহি' বললেও চলবে, আর যদি 
যবেহকারী একা ছুরি চালাতে না পারে 
তখন যারা ছুরি ধরতে সহযোগিতা 
করবে তাদেরকেও বিসমিল্লাহ" পড়তে 
হবে। 


৬. যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে “বিসমিল্লাহ' না 
পড়ে তখন পশু হালাল হবে না, অবশ্য 
ভুল করে না পড়লে হালাল হবে। 

৭. যবেহ করার সময় পুরা গলা কেটে 
হালাল হবে । 


১. উভয় ঈদের দু'রাকাআত নামায 
ওয়াজিব । প্রথম রাকাতে 'সুবহানাকা' 
পড়ার পর “আউযুবিল্লাহ' পড়ার আগে 
এবং দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের শেষে 
রুকু করার আগে ওই তাকবীরগুলো 
বলবে । প্রত্যেক তাকবীরে কান পর্যন্ত 
হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে । দ্বিতীয় 
রাকাতে তাকবীর না বলে রুকুতে চলে 
গেলে রুকু অবস্থায় ওই তিন তাকবীর 
বলতে হবে, কিন্তু তখন হাত উঠাবে 
না। 

২. নামাযের পর দুটি খুতবা পড়া সুনাত, 
পক্ষে শোনা ওয়াজিব । 

৩. ঈদের খুতবায় মিম্বারের ওপর উঠে 
প্রথমেই না বসা সুন্নাত, তবে জুমার 
খোতবাতে বসা সুন্নাত । 

৪. ঈদের ১ম খুতবা শুরুর আগে ৯ বার 
আর ২য় খোতবা শুরুর আগে ৭ বার 
তাকবীর বলা মুস্তাহাব । 

৫. খুতবা পড়ার সময় মুক্তাদীগণের 
থাকা মুস্তাহাব এবং খুতবা শোনা 
ওয়াজিব | 


তাকবীরে তাশরীক 

১. জিলহজ মাসে ৯ তারিখের ফজর থেকে 
১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক 
একবার তাকবীর বলা ওয়াজিব ৷ একা 
বা জামাআতে নামায আদায়কারী 
প্রত্যেকের জন্যে এক হুকুম | যদি ইমাম 
ভুলে যায়, তাহলে মুক্তাদীগণ পড়তে 
আরম্ভ করবে । 

২. উভয় ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় 


এঁতত ও নিশ্িত বকগাাজের এতিশরকতি 


গ্রাফিক্স ডিজাইন রা 
ডিজিটাল সাইন 1 
কম্পোজ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী! 

স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ভিৎ 

কালার প্রিন্ট 


0001 ৫/৬ নি ভা আরহী সহ সফর 


07২ ৮৩/৬চ 


17801) 8 &2 
শিরিন? 01 2 ইতি গর 908 577 


স্ুন্ধণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট ! 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন । দে েজে 


তাকবীরে তাশরীক বলা সুন্নাত । ঈদুল 
আযহায় উচ্চৈম্বরে এবং ঈদুল ফিতরে 
আস্তে আস্তে পড়বে । ঈদুল আযহার 
নামাযান্তে সালামের পর পরই তাকবীর 
পড়বে । উভয় ঈদের নামাযান্তে ফেরার 
পথে তাকবীর বলার প্রমাণ নেই। 
উল্লিখিত তারিখসমূহে কোন ওয়াক্তের 
নামায কাযা হলে এবং উক্ত কাযা নামায 
উক্ত দিনগুলোর মধ্যে আদায় করলে 
ওয়াজিব । আর ওই দিনগ্তলোর কাযা 
যদি অন্য দিনে বা অন্য দিনের কাযা 
নামায উক্ত দিনগুলোর মধ্যে আদায় 
তাকবীর বলতে হবে না। 


জিলহজ মাসের রোযা 

জিলহজ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৯ তারিখ 
পর্যন্ত রোযা রাখা খুবই সাওয়াবের কাজ । 
হাদীস শরীফ মতে, প্রতিটি রোযায় এক 
বছরের রোযার সাওয়াব পাওয়া যায় । আর 
ওই দিনগুলোর প্রতিটি রাতের ইবাদত শবে 
কদরের ইবাদতের সমান । রি নবম 
তাতে আগের বছরের রবের 
গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন বলে আমি 
আশা রাখি । 


স্মরণীয় 

জিলহজ মাসের চাদ দেখা যাওয়ার পর 
কুরবানীর জন্তু যবেহ করা পর্যন্ত চুল, নখ 
ইত্যাদি কর্তন না করা মুস্তাহাব । কিন্তু যারা 
কুরবানী করে না তারা ঈদের নামাযের পর 
কর্তন করবে যেহেতু তারা যবেহ করবে না । 


+ আল-কুরআন, সরা আল-কওসার ১০৮:১-৩ 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামিডল কবীর _ আস- 
স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং 
ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩, 
হাদীস: ১৪৯৩ 

* (ক) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. ল ১৯৯০ 
খি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৭, হাদীস: ৭৫২৫ খে) আল- 
হায়সামী, মাজমাউয হাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল 
ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর 
(১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খি.), খ. ৪, পৃ. ১৭, 
হাদীস: ৫৯৩৪; হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
ঘট থেকে বর্ণিত 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, 
পৃ. ১০৪৫, হাদীস: ৩১২৭ 


| « ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪৪, হাদীস: 


৩১২৩ 

+ ইবনে আবিদীন, রদ্ল মুহতার আলাদ দ্ুরারিল 
মুখতার »₹ হাশিয়াতি ইবনে আবিদীন 
ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. ৩২১ 


॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


কু।র।বা।নী। |ও | |হ।জ 


বিধান ছিলো না, এমন কোনো জাতির 
অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

৩6:420522819885 
'আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী নির্ধারণ 
করেছি ।”১ 
তবে যুগে যুগে কুরবানীর নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন 
ভিন্ন ধারায় ছিলো । হাসান আল-বাসারী 
এ্রুছ-এর মতে, সূরা আল-কাওসারে 
বর্ণিত: 

১০১259৩- 

“আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত 
আদায় করুন এবং কুরবানী করুন 1” 


করেন । সেই হতে প্রতিবছর মুসলিম উম্মাহ 
যথারীতি কুরবানী করে আসছে । এ হিসেবে 
মুসলিম উম্মাহ এ বছর ১৪৩১তম কুরবানী 
কার্যক্রম পরিচালনা করবে । একজন 
সচেতন মুসলিম হিসেবে কুরবানী কী, কেন 
কুরবানী করতে হবে, কীভাবে কুরবানী 
করতে হবে, কুরবানীর শিক্ষাই-বা কী? 
ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা আমাদের 
একান্ত আবশ্যক । 
কুরবানী কি? “কুরবানী” শব্দটির মূল অক্ষর 
'কুরব আরবি হলেও শব্দটি ফারসি । উর্দু, 
হিন্দি-বাংলাসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় 
ব্যবহৃত হয় । যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
ও নৈকট্য লাভ করা হয়, তাই কুরবান 
অভিধায় অবহিত । কুরবানী শব্দটি কুরআন- 


অক্টোবর'১২ 


হাদীসে “কুরবান' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 

কুরআনে বলা হয়েছে, 

ও ৮9 ও ডে এ ডে 
১৯ 

স্মরণ কর, সে সময়ের কথা, যখন তারা 

দু'জন (হাবিল ও কাবিল) কুরবানী করলো | যেনো 


কুরবানী বা কুরবান এ শব্দটি আরবি 
'কুরবুন” মুলধাতু থেকে এসেছে । কুরবুন 
অর্থ নৈকট্য লাভ । তাই যে বস্তু কারো 
নৈকট্য লাভের উপায় হয়, সেটাকে কুরবান 
বা কুরবানী বলা হয়। কুরবানী শব্দটি এ 
অর্থেই ইবরাহীম /প্ররি-এর যুগ পর্যন্ত 
ব্যবহত হয়েছে । 
ইতিহাসে দেখা গেছে যে, আদম এমি 
এর যুগ হতে ইবরাহীম /রনটি-এর' যুগ 
পর্যন্ত কুরবানীর ধরন ছিলো সত্য-মিথ্যা, 
হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার একটি 
বিশেষ উপায় । যেমন- হযরত আদম 
/ধরব্টি-এর পুর্রদ্ধয় হাবিল ও কাবিলের মধ্যে 
কেন্দ্র করে হক-বাতিলের যে দ্বন্দ 
সৃষ্টি হয়, তা নিরসনের জন্য আল্লাহ আদম 
/বিট-কে অহীর মাধ্যমে কুরবানী দেয়ার 
বিধান জারি করলেন । এ বিষয়টি আল্লাহ 
তার প্রিয় রাসূল ্ঞ্-কে এভাবে বলেছেন, 
হে রাসূল! আপনি তাদেরকে আদম 
রমধ্ি-এর দু'পুত্রদ্বয়ের বাস্তব অবস্থা পাঠ 
করে শুনান, যখন তারা উভয়ই কুরবানী 
করেছিল । তখন তাদের একজনের কুরবানী 
গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের কুরবানী 
গৃহীত হয়নি ।' 
তখনকার নিয়ম অনুযায়ী যার যে সম্পদ 
থাকতো তা একটি উচ্চস্থানে রেখে 
আসতো । যার কুরবানী গৃহীত হতো; তার 
কুরবানীকে আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে 


ইতিবৃত্ত ও 


প্র 


তাৎপর্য 


মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম 


ভস্মিভূত করে দিতো | ফলে বোঝা যেতো 
সেই সত্য ও হকগন্থী ৷ 
আর আমরা সে মহান আল্লাহরই নির্দেশে 
কুরবানী করি পশু যবেহ করার মাধ্যমে । 
এর সূচনা হয় ইবরাহীম /পরযব্টি থেকে । 
ইবরাহীম /য়বি স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন, তিনি 
তার*প্রিয় পুত্র তের বছর বয়সী 
ইসমাঈল এমি কে কুরবানী দেন । ছেলে 
ইসমাঈল কে তিনি বললেন, 
টে 28৫2৫ 709৮1) 8164 
“হে প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে 
তোমাকে যবেহ কুরবানী) করছি । এখন 
তুমি ভেবে দেখো এবং স্বপ্নের ব্যাপারে 
তোমার মতামত কি তা বলো 1” 
বাসনা 
02 4 গু ৩ ) 0৩৪:০% ৫৩ ৬ 
0৩১৮৬) 
“হে আমার পিতা! এটা যদি আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে আপনি 
আপনার কাজ সমাধা করুন | ইনশাআল্লাহ 
আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে 
পাবেন |” 


অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে ইবরাহীম 


৫ (650 ৪৫০৩৬2৯9565 
9৫1 চিএ 2 1৬ ৩) 9৮ ৬5৫ 


2 পর্ণ ৮ 


95455৩৯4583? 


। তআত্তার্তহীদ ২০ 


কু।র।বা।নী। |ও। |হ।জ 


“হে ইবরাহীম! আপনি আপনার স্বপ্ন 
বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন । আমি এভাবেই 
সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। 
নিঃসন্দেহে এটা ছিলো বড় কঠিন পরীক্ষা । 
জন্য এক মহান বন্ত (দেম্বা) |”? 


ইবরাহীম /পাাি দুম্বাটিকে যবেহ করলেন । 
এটাই সেই "কুরবানী যা আল্লাহর দরবারে 
এতোই প্রিয় ও গ্রহণীয় হয়েছিল যে, 
পরবর্তী সকল উম্মতের মাঝে তা 
অবিস্মরণীয় রূপে বিরাজমান রাখতে উম্মতে 


উচু-নিচু, ৮ একে 
অপরকে একই কাতারে একই সাথে আনন্দ 
উপভোগ করার ক্ষেত্র তৈরি করে । সমাজ ও 
ও সাম্যের প্রতীক নিয়ে আসে । তাই 
ইসলামী শরীয়ত সামর্থবানদের ওপর 
কুরবানী দেয়া ওয়াজিব ঘোষণা করেছে । 
এছাড়া কুরবানী করার পেছনে নিয়োক্ত 
প্রমাণাদি অগ্রগণ্য 
১. কুরবানী করা মহান আল্লাহর বিধান; 
তাই সামর্থবান সকলকেই বাধ্যতামূলক 
কুরবানী করতে হবে । আল্লাহ বলেন, 


উ:০১2529-2 
কর এবং কুরবানী কর 1” 
এ আয়াতটিতে “ইনহার” তথা “কুরবানী 
কর বলে আদেশ দেয়া হয়েছে। 
অতএব সামর্থবান সকলকেই 


বাধ্যতামূলক কুরবানী দিতে হবে । 

২. কুরবানী করেনি এমন কোনো জাতি যে 
বিশ্বে ছিলো; তার প্রমাণ ইতিহাসে 
পাওয়া যায় না। কুরবানীর বিধান সকল 
যুগে সকল জাতির ওপর ছিলো । আল্লাহ 


$8244598 
'আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী 
নির্ধারণ করেছি ।” 


৩. হাদীসে এসেছে: 
41494 6 ৪2414৮25০৬৪ 9৫ 
1০151 ৫ নু 5) : 003 ডি ০০১ 
025) :00$ 61455045214 198 
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অক্টোবর'১২ 


একদিন সাহাবায়ে কিরাম মহানবী ্- 


এতে আমাদের জন্য কী সওয়াব 
রয়েছে? মহানবী আর বললেন, 
কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি লোমের 
বিনিময়ে একটি করে নেকী হবে ।*১০ 


, কুরবানীর অসংখ্য ফযীলত রয়েছে । 


যেমন-_ মহানবী ন্ট বলেন, 
4৩7০8১৬৪১৮৮ 
25526 6৬৩ ডি 2 14 317] ৩৫4 41 


13১9 ১০528 
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(65৮25 59 কু 
9800৫ (৯ 2৫৫ 
'হুসাইন ইবনে আলী লা লট হতে বর্ণিত, 
5 “যে ব্যক্তি 
পুণ্যের আশায় খুশি মনে বিশুদ্ধ নিয়তে 
কুরবানী করল, তার জন্য ওই কুরবানী 


জাহান্নাম থেকে বাচার জন্য দেয়াল হয়ে 
যাবে ।৮১২ 


5৮428 


১74 এল বলেন, 


রি 38 ৪৪০ চি ঠা 


125 বি 
'নবী করীম জজ মদীনার ১০ বছর 
করেছেন 
অতএব আল্লাহর রাসূল ক্র যেহেতু 
আমাদের উত্তম আদর্শ আর তিনি 
যেহেতু কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার পর 
থেকে বাকী যিন্দেগিতে প্রতি বছরই 
কুরবানী করেছেন, সেহেতু 
জাযাদেরিউডিাভে ধারী হিজনে 
ঈমানী টানের কারণেই কুরবানী করতে 
হবে । কেননা রাসূল কী এও বলেছেন, 


9৮5১, ৮০375 2০294 2৫ 
(0১52 


“যে ব্যক্তির সামর্থ থাকা সত্তেও কুরবানী 
করলো না সে যেন আমাদের ঈদগাহের 
নিকটেও না আসে 15 


কীভাবে কুরবানী করবো? পশু যবেহ 
করলেই কি কুরবানী হয়ে যাবে । কখনও 
নয়; কুরবানী শুধু পশু যবেহ করার নাম 
নয়। এ ব্যাপারে আমাদেরকে ইসলামী 
শরিয়তের দিকে নজর দিতে হবে | ইসলামী 
শরিয়তের পরিভাষায়: “আল্লাহর সানিধ্য ও 
বলে ।” এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে 
আমাদের কাছে যে সব বিষয় স্পষ্ট হয়, তা 
হল: 

এক. কুরবানী দ্বারা উদ্দেশ্য হতে হবে 
“একমাত্র আল্লাহর সানিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জন । 
অতএব তাকওয়া, পরহেজগার ও মহান 
আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন 
করাই হতে হবে কুরবানী দাতার একমাত্র 
নিয়্যাত ও লক্ষ্য ৷ যদি কুরবানীর এই মহান 
উদ্দেশ্যের আড়ালে গোশত খাওয়া, 
লৌকিকতা অথবা এরূপ কোনো হীনস্বার্থ 
জড়িত থাকে তাহলে কুরবানী সম্পূর্ণ বিনিষ্ট 


24 942 ৩৮৫১ 2 22 9 এড ৫ 
8.৮3532) 


'আল্লাহর নিকট কুরবানীর মাংস ও রক্ত 
কিছুই পৌছে না, তবে তোমাদের অন্তরের 
তাকওয়া পৌছে থাকে 1”: 


দুই. “কুরবানী নির্দিষ্ট সময়ে করতে হবে । 

নির্দিষ্ট সময় বলতে ১০, ১১, ১২ যিলহাজ | 

এ দিনগুলোর যে কোন একদিন কুরবানী 

করতে হবে । তবে প্রথম দিনে কুরবানী করা 

উত্তম এবং এ কুরবানী আবশ্যই ঈদের 
সালাত আদায় করার পর করতে হবে । 
তিন. “কুরবানী নির্দিষ্ট নিয়মে করতে হবে । 

ক তা হলো: 

১. অন্তবে কুরবানীর নিয়্যাত করে আল্লাহর 
নামে “বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে 
যবেহ করতে হবে । ইচ্ছাকৃত ভাবে 
আল্লাহর নাম না নিলে বা আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো নামে কুরবানী করলে তা 
গৃহীত হবে না। এখানে একটি কথা না 
বললেই নয়; আমাদের দেশে অনেকেই 
যবেহ করার সময় অনেক হুযুরও বলে 
থাকেন: “এই কুরবানী কার নামে হবে'? 
তখন হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়: 
হুযুর এটা অমুকের নামে । এমনটি না 
বলে বলতে হবে কুরবানী “কার পক্ষ 
থেকে হবে । জবাবে বলবে, “আল্লাহর 
নামে অমুকের পক্ষ থেকে । অতপর 
পশু যবেহ হয়ে গেলে দুআ পড়তে 


হবে । 
২. কুরবানীদাতা যদি নিজে যবেহ করার 
ক্ষমতা রাখে তাহলে নিজেই যবেহ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২১ 
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করবে । এটাই শরয়ী বিধান । তবে 
নিজে অক্ষম হলে অন্যের মাধ্যমে যবেহ 
করা যাবে । এ ক্ষেত্রে যবেহ করার স্থানে 
কুরবানী দাতার উপস্থিত থাকা উত্তম । 
৩. কুরবানীর পশু যবেহ করার আগে ছুরি 
ধারাল করতে হবে । পশুকে কাবামুখী 
করে যবেহ করতে হবে । সেই সাথে 
সম্ভব হলে এক পশুর সামনে অপর 
পশুকে যবেহ করা হতে বিরত থাকতে 


হবে। 

৪. কুরবানীর পশুর চারটি রগ, শ্বাসনালী, 
খাদ্য নালী, ও এর দু'পাশের দুটি মোটা 
রগের মধ্যে কমপক্ষে তিনটি রগ কাটতে 
হবে এবং যবেহ করার পর ছুরি দিয়ে 
পুনরায় পশুর গলায় খোঁচা মারা যাবে 
না। 

৫. পশু যবেহ করার পর তা ঠা না হওয়া 
পর্যন্ত চামড়া খুলা যাবে না বা গোশত 
বানানোর কাজে হাত দেয়া যাবে না। 
কারণ এতে পশুর কষ্ট হয় । 

চার. নির্ধারিত পশু যবেহ করতে হবে । 

নির্ধারিত পশু বলতে কুরবানীর জন্য কুরবানী 

দাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট পশুকে বোঝানো 
হয়েছে। এ পশু হতে পারে উট, মহিষ, 

৬4৭ ভেড়া কিংবা দুম্বা । এসব পশু 

অবশ্যই গৃহপালিত, নিখুত ও নির্ধারিত 
বয়সপূর্ণ হতে হবে । যেমন- উটের জন্য 


পাঁচ বছর, গরু-মহিষের জন্য দুই বছর এবং 
ছাগল, ভেড়া ও দুশ্বার জন্য এক বছর 
হওয়া । 


কুরবানীর শিক্ষা 


কুরবানীর এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্ণিত 

আলোচনা হতে আমরা কুরবানীর যে সব 

শিক্ষা পাই, তা হলো: 

১. আল্লাহর নির্দেশের কাছে নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা | তাইতো 
আমরা লক্ষ্য করি পুত্র ইসমাঈল 
/রবিট-কে কুরবানীর নির্দেশ পাওয়ার 
পর ইবরাহীম ৪পর্-এর কোনো কারণ 
জিজ্ঞেস করা তো দুরের কথা; নির্দেশ 
পালনে তিনি কোনো দ্বিধাও করেননি | 

২. আল্লাহর রাস্তায় সবচেয়ে প্রিয় বস্তু 
ত্যাগের চেতনা গ্রহণ করা । বৃদ্ধকালের 
একমাত্র অবলম্বন কিশোর সন্তান 
ইসমাঈলকে 


মান্ষযকে অসৎ 
॥£ী ও পাশবিকতার 
দিকে ঠেলে 
| মী নিয়ে যায়। 
৬ ৃ 
টে ২২,২৩৭ টু 
বৃহস্পতি ও জুমাবর: প্রতাহ বেলা ২টা ছুরি 
এতিহামিক আইয়ার মসজিদ ঈদগাহ ময়দান নন চালাবার 
ছিট্রয়াপাড়া, সাতকালিয়া, চট্টগ্রাম সাথে সাথে 
পেশ করবেল ॥ দ্বিতীয় দিবস তি হবে ূ 
জুমাবার অর্থাৎ তার 
| আল্লামা আজিজুল হক আল-মাদানী | আল্লামা মোস্তাক আহমদ ফয়েজী শিক্ষা _ দ্বারা 
আল্লামা শাহ্‌ আনোয়ার হোসাইন ; আল্লামা কারী আবদুর রহীম আল-মাদানী নিজের মধ্যকার 
ম্বরীনর, শাাদক্জী আবাসিক এল্যাক্া জ্লায়ন ঘলজিদ, চট্টতা নি নিয়া ইনার জরি, রে ভোগবাদিতা 
যাওলানা রশীদ আহমদ মা লাক্কক্রালিয়া হুহান্দিস, কোয়া মাদপ্রালা, ব্রাশ ক রী ত্যা র মৃত্যু 
ভাজি জা ূ ঘটাতে হবে । 
| ৪১১ শরঞ্জ মাদরাসা , ছিটুয়াপান্কা, সাক্যানিল্পা, ছার ১৯ পন ই অপ মঙক ৪. জনস্বার্থে স্বীয় 
সম্মালিত্র ম্মস্থিতি আলহাজ মাহমুদুর পলহমান,. লয় ছোয়া, লাানিয়া [লৌরস্জন, হতাম সম্পদ ব্যয় 
টিন সুরু হিএবাড ৮ 
ট আল্লাহ ত 


নে, শরয়াড, সাতব 


অক্টোবর'"১২ 


আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সন্তানের 
স্থলে পশু কুরবানী তথা আর্থিক 
কুরবানীর বিধান দিয়েছেন। তাই 
আমাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ 
হয়ে কুরবানীর গোশত বিতরণের ন্যায় 
প্রাণাধিক প্রিয় যে সম্পদ আমরা সঞ্চয় 
করে চলেছি তা হতে কিছু কিছু 
জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা । 

৫. সর্বোপরি জীবন, সম্পদ ও সকল 
আমিত্বের কুরবানী এবং মানবতা তথা 
সকল সৃষ্টির কল্যাণে স্বীয় সত্ত্বীকে 
অন্যতম শিক্ষা । যে সমাজে কুরবানীর 
রা রা 
সমাজ এ সুখা, ও 
শান্তিপূর্ণ সমাজে পরিণত হবে এ কথা 
নিশ্চিত করে বলা যায় । 

অতএব কুরবানী কেন করবো? এর উপকার 
কি? এসব কথা না ভেবে এটি যে আল্লাহর 
বিধান, এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে 
লৌকিকতা নয়; একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি 
কুরবানী দিতে হবে । তাহলেই আমাদের 
কুরবানী আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে । 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল নেক 
আমলকে কবুল করুন | আমীন | 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক: মাসিক আল হুদা, ঢাকা 


+ আল-কুরআন, সরা আল-হজক্ক ২২:৩৪ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-কাওসার ১০৮:২ 
” আল-জাস্সাস, আ/হকামুল কুরান, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৭৫ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা ৫:২৭ 
৬ আল-কুরআন, সুরা আস-সাফফাত ৩৭:১০২ 
+ আল-কুরআন, সরা আস-সাফৃফাত ৩৭:১০২ 

+.. আল-কুরআন, সরা আস-সাফৃফাত 
৩৭:১০৪-১০৭ 
, আল-কুরআন, সরা আল-কাওসার ১০৮:২ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-হজ্র ২২:৩৪ 
** ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, 
পৃ ১০৪৫, হাদীস: ৩১২৭ 

১১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর - আ/স- 
সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং 
ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩, 
হাদীস: ১৪৯৩ 

*২ (ক) ৮1 
৩, পৃ. ৮৪, হাদীসঃ ২৭৬৩; (খ) আল-হায়সামী, 
মাজমাউয  যাওয়ারিদ ওয়া মানবাউল 
ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর 
(১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খি.), খ. ৪, পৃ. ১৭, 
হাদীস: ৫৯৩৭ 

*ও আত-তিরমিযী, গ্ঁওক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯২, হাদীস: 
১৫০৭ 

*৪ ইবনে মাজাহ, গ্াঙজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১০৪৪, হাদীস: 
৩১২৩ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-হজ্র ২২:৩৭ 


॥ আত্তান্তহীদ ২২ 
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লাববাইক, লা শারিকা লাকা লাববাইক 


দিনস মুহে কাবাগৃহ এবং এর সংলগ্ন কয়েকটি 
সম্মানিত স্থানে আল্লাহ ও তার রাসুলের 


রয়েছে । ইবাদতমূলক দিক থেকে সুরা আল- 
হজ নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা অবতীর্ণ হয়েছে । 
এখানেই ইসলামে হজের বিধানগত মর্যাদা 
অনুধাবন করা যায়। আল্লাহপাক ইরশাদ 
করেছেন, 
9$15400158545255 পু? 

“এবং তারা এ প্রাটান ঘরের (কাবাগৃহ) 
তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করবে 1” 


হজ । আল্লাহর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণের 
মুহুুু ধ্বনিতে ৯ জিলহজ মন্কা মুয়াযৃযমায় 
সুবিশাল আরাফাতের ময়দান মুখরিত ও 
প্রকম্পিত করে বিশ্বের লাখ লাখ মুমিন বান্দা 
পবিত্র হজবত পালন করেন । ভাষা, বর্ণ ও 
লিঙ্গের ভেদাভেদ ভুলে বিশ্বের প্রায় ১৭২টি 
দেশের ৩৫-৪০ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান 


অক্টোবর*১২ 


প্রতিবছর হজ পালনের লক্ষ্যে মিনা থেকে 
আরাফাত ময়দানে গমন করেন । তাঁরা পাপ- 
পঞ্চিলতা থেকে মুক্ত হতে আত্মশুদ্ধির শপথ 
ও আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার পরম 
ক্ষমার আবেদন জানান । 

হজ বিশ্বমুসলিমের মিলনস্থল ও এক্যের 


প্রতীক । হজের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিম 
ভ্রাতৃত্ববোধের স্বরূপ প্রকাশ পায়। এ 
মহামিলন কেন্দ্রে দুনিয়ার সব দেশের, সব 
অঞ্চলের, সব বংশের, সব বর্ণের, বিভিন্ন 
সৃষ্টিকর্তার গভীর প্রেমে ব্যাকুল হয়ে 
কাফনসদৃশ সাদা পোশাকে সজ্জিত হয়ে 
একই বৃত্তে, একই কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত 
হন। মক্কা শরিফ থেকে হজের ইহরাম 
পরিহিত লাখ লাখ মুসলিম নর-নারী, যুবক ও 
বৃদ্ধ গভীর ধর্মীয় আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে: 

এ এ এএ/৪ এ এতে নি) এ 
৩:৮5 ০০৫05 44025515 411 


তর 


(৩) 


'আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির, 
আপনার কোনো শরিক নেই, আপনার মহান 
দরবারে হাযির, নিশ্চয়ই সব প্রশংসা, নিয়ামত 


এবং সব রাজত্ব আপনারই, আপনার কোনো 
শরিক নেই । 


এ হাযিরি তালবিয়া পাঠ করতে করতে 
হাযিরা মিনাতে এসে যুহর, আসর, মাগরিব, 
ইশা ও ফজরের নামায আদায় করেন । 

বাদ যুহর মিনা থেকে উচ্চ স্বরে তালবিয়া 
প্রান্তরে হাযিরা উপস্থিত হন। যুহরের 
নামাযের আগে আরাফাত ময়দানের মসজিদে 
হজের খুতবা দেওয়া হয়, যাতে আল্লাহভীতি 
বা তাকওয়া, মুসলিম উম্মাহর এঁক্য, সংহতি, 
বিশ্বশান্তি ও কল্যাণের কথা ব্যক্ত করা হয়। 
খুতবা শেষে যুহর ও আসরের ওয়াক্তের 
মধ্যবর্তী সময়ে যুহর ও আসরের কসর নামায 
জামাআতের সঙ্গে আদায় করা হয় । সূর্যাস্তের 
পূর্বপর্যন্ত সব হাজি আরাফাতের ময়দানেই 
আযকারে মশগুল থাকেন । হজের দিনে 
সারাক্ষণ আরাফাতে অবস্থান করা ফরজ । 
হজ পালন তথা এ দিনে আরাফাতের 
সেসব হাজি মুমিন বান্দাকে নিষ্পাপ ঘোষণা 


করেন। 
হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ 
তাআলা আরাফার দিনে ফেরেশতাম-লীকে 


ডেকে বলেন, 
-। আত্তার্তহীদ ২৩ 


কু।র।বা।নী। |ও। |হ।জ 


হযরত আবদুল্লাহ জারাদ ক্ষ থেকে বর্ণিত, 
তিনি রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন 
134৮6 33044250 96922, 
.(55001208 
করে দেয়, হজও তেমন গুনাহসমূহ ধুয়ে 
পরিষ্কার করে দেয় ।”* 
সঠিকভাবে হজ আদায়কারীকে দেওয়া হয়েছে 
জানাতের সুসংবাদ । 
হজ মানুষকে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, এক্য ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দেয় । বিশ্বের সব মুসলমান 
হজের মৌসুমে মক্কা শরিফে একতাবদ্ধ হন 
এবং কাবাঘর তাওয়াফ, আরাফাতের ময়দানে 
অবস্থান, সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানো ইত্যাদি 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন । এতে এঁক্যবোধ 
জাগরিত হয় এবং সামাজিক জীবনে এর 
প্রতিফলন দেখা যায়। হজ মানুষের মধ্যে 
সামাজিক সাম্যবোধ জাগ্রত করে । পৃথিবীর 
বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান সব ভেদাভেদ ভূলে 


গিয়ে সবাই সেলাইবিহীন একই ধরনের সাদা 
পোশাক শরীরে জড়িয়ে হজ পালন করেন । 
ফলে তাঁদের মধ্যে যাবতীয় বৈষম্য বিদূরিত 
হয় এবং সাম্যের অনুপম মহড়ার অনুশীলন 
হয়। হজ মানৃষের মনে-প্রাণে সামাজিক 
ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে । 

হজই একমাত্র ইবাদত, যা পালনের সময় 
দুনিয়ার সব মায়া-মুহাববত ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে 
আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে হয়। একজন 
হাজি পার্থিব সব ধন-সম্পদ, স্ত্রী, 
সন্তানসন্ততি ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি 
জমান । হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এ থেকে বর্ণিত, 
মহানবী ্রঞ্জ ইরশাদ করেন, 
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“তিন ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিনিধি বা 
মেহমান । তাঁরা হলেন, “গাজি বা জিহাদ করে 
যিনি জয়লাভ করেছেন, হজ সম্পাদনকারী 


২ 


৬৪১৮৮৯৮৮৫০৮০০৫৬৫০ 
এ মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (রা) থম 


[চ্ধীন্বি ৩ শ্আীঞ্ুন্বিক শ্পিস্কীল একটি আন্বন্বতত ওজ্ৰভিষ্ঠান ] 
০ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয্নেহে শিক্ষাদান । 


রী দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইরেজি, অংক 


তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


* ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
£& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বীবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


বিভাগ 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা_ও প্রয়োজনীয় 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্খীমত, পাক-তাহারাতের 
সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


বিও জ৪- 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


ওপতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি 7% ১৭২, রোড 7 ৮, রক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


অক্টোবর*১২ 


বং উমরা পালনকারী ।% 


ক ক 
আনুগত্যের স্বীকৃতি, হৃদয়ের পবিত্রতা, 
ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি ও তাঁদের আধ্যর্টক 
জীবনের চরম উন্নতি সাধনের দ্বারা অন্তরে 
পারলৌকিক সুখের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । 
আর সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ ও 
সম্প্রীতির সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণবৈষম্য 
ভাবের উৎখাত করে । এ ছাড়া হজে গিয়ে 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আল্লাহর কাছে নিজের 
গুনাহখাতাসমূহের জন্য অত্যন্ত বিনয়সহকারে 
মনের আবেগ মিটিয়ে, অশ্রু বিসর্জন দিয়ে 
সব অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা ও সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণের জন্য দোয়া করে থাকেন এবং বাকি 
জীবন আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জন্য 
প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে আসেন ৷ তাই হযরত 
ইমাম আবু হানিফা এ্জ্ছি পবিত্র হজকে 
ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত বলে অভিহিত 
করেছেন । সুতরাং যত শিগগির সম্ভব হজ 
পালনের আগে আমাদের নিয়তের বিশুদ্ধতা 
প্রয়োজন । হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
ভালোভাবে অবগত হয়ে সামর্ঘবান 
মুসলমানদের জীবনে একবার হজ সম্পাদন 
করা একান্ত আবশ্যক । 


লেখক: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও কলাম লেখক 


আল-কুরআন, সুরা অ/ল-হজ ২২:২৯ 
রর আস-সহীহ, দার তওকিন নাজাত, খ. 
২, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৫৪৯, হযরত আবদুল্লাহ 
. ইবানে ওমর (থেকে বর্ণিত 
* আত-তাবারানী, মির আওসাত, দারুল 
হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৫, পৃ. ১৭৭, হাদীস: 
৪৯৯৭ 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৯৬৬, হাদীস: ২৮৯৩ 


৷ মুসলিম জিন্দেগির দৈনন্দিন সমস্যার ; 
। ইসলামি শরীয়া-ভিত্তিক সমাধান 
পেতে জীবন-জিজ্ঞাসা ও দীন বিষয়ে 
। যেকোনো প্রশ্ন করুন মাসিক আত- : 
| তাওহীদের নিয়মিত বিভাগ | 
। একটি প্যাড সাইজের কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় । 
৷ প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম-ঠিকানা | 
।  উল্লেখপূর্বক আপনার প্রশ্ন পাঠান । ! 
প্রশ্ন পাঠাবেন: “সমস্যা ও সমধান বিভাগ", । 
 মাকেট (৩ তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, | 
| চট্টগ্রাম-৪০০০ এ ঠিকানায় । | 


কু।র।বা।নী। |ও | |হ।জ 
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প্রাচীকালের মানুষরা ছিল প্রযৌক্তিক উন্নতিবঞ্চিত । আজকের 
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা তাদের কল্পনাশক্তির দ্বারে-কাছেও 
এসেছিল কিনা সন্দেহ হয়। সে-যুগের মানুষেরা বিবেক-উর্ধ্ব 
বিস্ময়কর কোনো কিছু দেখলে, সেটাকে মুজিযা মনে করে বসত । 
মনে করত, এ-কাজ একমাত্র এশী শক্তির মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে । 
এ-কাজ মানুষের সাধারণ শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে হওয়া সম্ভব নয় । 
উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি পানির উপর চলত, অথবা বাতাসে চড়ে 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত, তখন মানুষেরা মনে করত, 
এটি বিরাট মুজিযা ৷ সুতরাং মানুষের হৃদয়ে সে ব্যক্তি ও তার 
কাজের মান ও মূল্য বেড়ে যেত বহুগুণে । তারা তাকে সাধারণ 
মানুষের পোশাকে অসাধারণ মানুষ মনে করত । কিন্তু আজ, 
প্রযুক্তির ভরাযৌবনে, বিস্ময়কর ও বিবেকচমকানিয়া কাজের প্রকার 
ও প্রকৃতি পাল্টটে গিয়েছে । মুজিযা ও কারামাতের নতুন মাপকাঠি 
আবিষ্কার করেছে আজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি । এমন বহু কাজ 
যেগুলোকে পুরনো যুগে অলৌকিক ও অসাধারণ মনে করা হত, 
সেগুলো এখন জলন্ত বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে । সেগুলো এখন 
মানুষি শক্তির খুব নিকট নাগালে এসে পৌছেছে । মানুষ এখন 
সেসব কাজ খুব সহজ ও সাধারণভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম | হজ 
সত্যিই একটি বড় মুজিযা | মুজিযা আবার এক জিনিসের নয়, একই 
সঙ্গে বহু জিনিসের : প্রেম-ভালোবাসার, একতার, একতায় 
বৈচিত্রের, নিয়ম-শৃঙ্খলার, এবং আরো বহুকিছুর । 

মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা মানুষকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও 
সমন্বিত সত্তা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন । সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বব্যাপী 
সমন্বয়তা ও পূর্ণতা রাখার কারণেই মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠ মাখলুক 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । মানুষ শুধুমাত্র বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞানশক্তি 
ও চিন্তা-চেতনার সমষ্টি নয় বরং সে বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা, 
বৈশিষ্ট্য, ভালোবাসা ও মহব্বতের আবেগ-অনুভূতির সমন্থিত সত্তা । 
একটি দিলও দিয়েছেন । তার ভেতর গচ্ছিত রেখেছেন অনেক 
কিছুর কামনা-বাসনার প্রেরণাও | বোঝা ও চাওয়ার মধ্যে একটি 
মৌলিক পার্থক্য হলো, চিন্তা ও বোধশক্তি যেখানে লাভ-লোকসান 
ও উপকার-অপকারের অনুগামী হয় । ফলে মানুষ কোনো কাজ 
করার আগে তার ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং ভেবে-চিন্তে 
শুরু করে সে কাজ । কিন্ত প্রেমের চাওয়া-পাওয়া ওইসব চিন্তাভাবনা 
থেকে মুক্ত থাকে । মানুষ যাকেই মনে প্রাণে ভালোবাসে, তার দিকে 
বস্তুগত লাভ-লোকসান থেকে নিজ বিবেক ও বুদ্ধিকে আগলে রেখে 
নিদ্ধিধায় ও নিঃসঙ্কোচে দৌঁড়ে যায়। তার হদয়ে সুপ্ত প্রেমের 
আকর্ষণ চিন্তাফিকির ছাড়াই প্রেমাম্পদের দোরগোড়ায় আপন 
দেহসন্তা-হৃদয়-সম্পদ সবকিছু বিসর্জন দিতে তাকে বাধ্য করে । 
স্বভাবত ইসলামের প্রত্যেকটি রুকনের আদায় ও গ্রহণযোগ্যতা 
নির্ভর করে ভালোবাসার ওপর | হজ সে ক্ষেত্রে আরো বহু্ধাপ 
এগিয়ে । চিন্তা করলে বোঝা যায়, হজ সেই ভালোবাসার শীর্ষবিন্দু 
অধিকার করে আছে । আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান আনার পর 
প্রথম রুকন হলো নামাজ । নামাজে আল্লাহর বান্দারা দিনে পাচবার 
মাহবুবের স্মরণে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন হয়ে পড়ে এবং 
জিক্রে মশগুল হয়ে যায় । আর জাকাতে মাহবুবের সন্তুষ্টির জন্য 
মধ্যে আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য আহার-পানাহার ছেড়ে দেওয়া হয় । 
কিন্ত একমাত্র হজই হলো আপাদমস্তক মহব্বতের সংক্ষিপ্ত তবে 
আবেগঘন সফর, যার প্রতিটি রুকনই মহব্বতের নিখাদ 
বহিঃপ্রকাশ । হজের মধ্যে মানুষ অহঙ্কার ছেড়ে, শোভা-সৌন্দর্ষের 
পোশা ছুঁড়ে ফেলে শুধু দুটি সাদা কাপড় পরে আল্লাহর ধ্যানের লিপ্ত 
হয়ে যায় । বেধ প্রবৃত্তি থেকেও যোজন দুরে থাকতে দ্বিধা করে না। 
শুধুই আল্লাহর স্মরণেই পাগলের মতো দৌড়ায় । কখনো পাথরে চুমু 


।॥ আত্তার্তহীদ ২৫ 
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দেয় । কখনো কাবার দেয়ালে চুমু খায়। 
কখনো সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ায় | 
কখনো একটু থামে আবার কখনো দোয়া 
করে । তেমনিভাবে মিনায় যাওয়া, আরফা 
ও মুযদালিফায় গমন এবং সেখানে জন্ত- 
কুরবানি ইত্যাদি কী? এগুলো হলো 
মাহবুবের পথরেখা সন্ধান । এখন প্রশ্ন হতে 
পারে, আন্নলাহর কাছে ওইভাবে 
মহব্বতপ্রকাশের জন্য কি কোনো পদ্ধতি 
রাখা হয়েছে শরীয়তে, যার মাধ্যমে বান্দা 
নিয়ে যেতে পারে? তা হলে একটু চিন্তা করে 
দেখি । ইবাদতের মধ্যে প্রথমে নামাজের 
কথা নেই । নামাজে দেখা যায়, বান্দা 
নিজের রবের স্মরণে একাগ্রতা ও 
মনোযোগের জগতে ডুবে যায়, অশ্রু 
আহাজারি করাটা প্রেমাবেগকে শান্ত করে 
না, বরং আরো অস্থির করে তুলে । অর্থাৎ 
বান্দার অন্তরে ইশক ও মহববতের আগুন 
আরো জলে ওঠে এবং মাহবুবের 
বিচ্ছেদহেতু সৃষ্ট অস্থিরতা আরো বহুগুণে 
বেড়ে যায় । রোজার ক্ষেত্রেও একই কথা । 
তার মাধ্যমে মাহবুবের আদেশ কার্যকরিত 
হয়, কিন্তু প্রেমাগ্তন ঠানী হয় না। 
তেমনিভাবে জাকাতেম মাধ্যমেও মাহবুবের 
আদেশ পালিত হয়, কিন্তু ইশক ও 
মহব্বতের আবেগ স্থিমিত হয় না। 
মাহবুবের আদেশ পালন করা এক কথা, 
শান্তি ও সান্ত্বনা পাওয়া ভিন্ন কথা । 

এরই প্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ করতে পারি, 
নামাজ, রোজা, জাকাত এবং অন্য যে 
কোনো নফল বা ফরয ইবাদাত দ্বারা তো 
আল্লাহর হুকুম আদায় হয়ে যায় । তবে 


ইশক-মহব্বত ও প্রেমের ওই আগুন যা 
ঈমানদার বান্দার বুকে প্রেমাম্পদের 
বিয়োগে জ্বলতে থাকে তা ঠা-ী হয় না । তাই 
বান্দা আপন প্রভুর কাছে একান্তভাবেই 
কামনা করে যে, তিনিই কেবল ইশক ও 
প্রেমের তাপ-উত্তীপ, আবেগ-অনুরাগ 
মানুষের মাঝে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই 
তা প্রশমিত করার ব্যবস্থা করবেন । 
কামনাপুরণের জন্য প্রেমাম্পদের পক্ষ থেকে 
উত্তর মেলে, যদি ইশক ও মহব্বতের দাবি 
পুরণ করতে চাও তা হলে আমার গৃহে 
হাজির হও আপাদমস্তক পাগলের বেশে । 
কেননা, সমস্ত ইবাদাতের মধ্যে হজই এমন 
একটি ইবাদত যা আগাগোড়া প্রেমনিবেদন 
ও গভীর ইশক ও মহব্বতের দর্পণ । তাতে 
বুদ্ধি-যুক্তির কোনো কারিগরি ও কলমকারি 
চলেনা । 

আল্লাহর বড়ে মেহেরবনি যে, তিনি মানুষের 
ইশক ও মহব্বতের প্রাপ্য সুখ-শান্তি জন্য 
পার্থিব জগতে অসংখ্য উপাদান গচ্ছিত 
পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিসের ভেতরে-বাইরে । 
পার্থিব প্রেম প্রেমিকের সঙ্গে আন্তরিক 
সম্পর্ক ও অতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে । কিন্তু 
সেই প্রেমের এমন একটি পর্যায় আছে 
যেখানে প্রেমের আবেগ-উত্তাপ নিস্তেজ হয়ে 
পড়ে এবং মধুর টান ও ভালোবাসার 
সম্পর্কে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ে । মহব্বতের 
আবেগ ও উদ্দীপনা যদি সততা ও 
ইখলাসের ওপর ভিত্তি করে জন্ম নেয় তা 
হলে তার প্রতিটি কদমে আল্লাহর সাহায্য ও 
নুসরাত থাকে । আর তার সুপ্ত আবেগ- 
অনুরাগের প্রশান্তির জন্য ওই পথ সাঁজানো 
হয়, যার দরুন পর্থিব ক্ষণস্থায়ী প্রেম 
ভালোবাসার দাগ তার হদয়পট থেকে মুছে 


তাআলা তার বান্দাগণকে আলোর পথের 
নির্দেশনা দেন এভাবে_ 
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যারা ঈমানদার, তাদের কাছে একমাত্র 
আল্লাহর মুহব্বতই সবচেয়ে বেশি ।” 

হজের মাধ্যমে খালেক-মাখলুকের সম্পর্ক ও 
প্রেম শুধু রূপকার্থে নয়, বরং তা অনেকটা 
বাস্তবিক, বিবেকবোধ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য । 
আল্লাহর কি আশ্চর্য-অপূর্ব হেকমত যে, 
সত্যিকার পার্থিব প্রেমে যেমন কোনো 
কোনো অবস্থায় অস্বভাবিক এমন যথা অর্থে 
পাগল হয়ে পড়ে এবং তা দৃশ্যায়িত সব 
কার্যকলাপ দ্বারা প্রমাণিত হয়, ঠিক তেমনি 
হজে এমন কিছু মানাসিক বা হজের জরুরি 
কার্ধকলাপ আছে, যেগুলো আদায় করার 
সময় হজ সম্পর্কে অনবগত কোনো ব্যক্তি 
সত্যিই হাজীদেরকে পাগল বলে আখ্যায়িত 
করবেই । চিন্তা করে দেখুন, একজন হাজী 
মূল্যবান সেলাইকরা কাপড়গুলো খুলে 
সেলাইহীন কাপনসম সাদা কিছু কাপড় পরে 
নিচ্ছে । টুপি-পাগড়ি বা মুকুট যেগুলোকে 
ইজ্জতের প্রমাণ মনে করত, সেগুলো ছুঁড়ে 
উলঙ্গমস্তক ও উলঙ্গপদ হয়ে আল্লাহর ঘরের 
উঠোনে এসে পড়ছে । দেওয়ানার মতো 
বেড়াচ্ছে কাবা শরীফের চতুর্পার্থে। আবার 
এক কোণায় একটি পাথর যখন দেখতে 
পায়, তখন শুরু করে সেদিকে দৌড়ঝাঁপ | 
শত ভীড়ের বেড়া ঠেলে সে তাতে চুমু 
দিচ্ছে । চুমো-চুমোয় ভরে তুলে প্রেমে অতৃপ্ত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাঁ তল ভব উবু 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


অক্টোবর'১২ 
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হৃদয়মন । এসবের যৌক্তিক প্রমাণ সে পায় 
না। সে শুধু এতটুকু বোঝে যে, এটাকে 
হাজরে আসওয়াদ বলে, যাকে আমার 
রণক্লান্ত বীরের মতো সে আবার পৌছে 
মুযদালিফা-আরাফাত-মিনায় । আবার সে 
ছুটে যাচ্ছে শয়তানদের শিক্ষা দিতে । কই 
শয়তান? দেখা যাচ্ছে পাথরের বড় বড় 
খাম্বী | না, তাতে সে থামছে না । সে এখন 
যুক্তির দাস নয়, ইশকের গোলাম | এভাবে 
খোদাপ্রেমি প্রেমের প্রতিযোগিতায় পূর্ণতা 
লাভ করে, বিজয়ী হয়। তাওয়াফ থেকে 
ফারেগ হয়ে সে একটি জায়গায় আসে, 
যেখানে সাইয়িদুনা ইবরাহীম আ.-এর 
পদরেখা এখনো বিদ্যমান । সেখানে এসে 
থেমে যায় এবং সেজদাবনত হয় । ইরশাদ 
হচ্ছে, লু 

8৫০৪১ 8৫৪১৫৫1 
নামাজ আদায় কর | 
অতঃপর সে বায়তুল্নাহ থেকে কিছু দুরত্ে 
অবস্থিত দুটি পর্বত অবলোকন করে। 
ওগুলোর দিকে তার পা নির্বিঘ়ে ও নিশ্চিন্তে 
দৌঁড়ে যায় । গিয়ে সে একবার এই পাহাড়ে 


স্থানে 


রঃ 


সুখবর সুখবর 


আবার ওই পাহাড়ে এভাবে সাতটি চন্কর 
সম্পন্ন করে । আশ্চর্যের বিষয় যে, পৃথিবীতে 
শতসহত্্র পাহাড় রয়েছে, তবে এই উভয় 
পাহাড়ের শান ও মান কিন্তু অন্যরকম | এই 
দু'পর্বতের সম্পর্ক আল্লাহর প্রিয় বাদী 
হজরত ইসমাঈল আ. এর সঙ্গে । আল্লাহর 
বান্দা ইহরাম পরে নগ্নমস্তকে যখন সাফা- 
মারওয়ার সাঈ করে তখন তার অবাঞ্রিত 
লোম বড় হয়ে যায়, চুলগুলো হয়ে যায় 
এলোমেলো, অগোছালো । যখন সে সাতটি 
প্রদক্ষিণ করে ফেলে তখন ওই চুলকেশ যা 
সে রূপ-শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্যে গুছিয়ে 
রেখেছিলো তা ক্ষুর দিয়ে মু-ন করে ফেলে । 
বড় হয়ে যাওয়া নখ যা ইতিপূর্বে নিষিদ্ধ 
থাকায় কাটে নি এখন সে কেটে ফেলে । 
টাঙায় এবং আরাফাতে গিয়ে সেখানে সন্ধ্যা 
পর্যন্ত অবস্থান করে । আরাফাতে জুহরের 
নামাজের সময় হয়, তখন যে নামাজ 
সারাজীবন আল্লাহর আইন-এর তামিলে 
সবসময় ওয়াক্তমতে পড়ত সেখানে জুহর 
আর আসরকে এক সঙ্গে আদায় করে । এর 
কারণ কি? শুধু এই কারণে যে, তার প্রিয় 

হাবীব 


সুখবর | 


৮. সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম টিটি হা 
- কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


অক্টোবর”১২ 


বিশেষ প্রয়োজন । হুকুম হলো যে, আসরকে 
জুহরের ওয়াক্তে পড় । মাগরিবের সময় হয়, 
সে পুরো জিন্দেগি সূর্য ডুবে যাওয়ার 
পরপরই মাগরিবের নামাজ আদায় করে 
নিত, কিন্তু এখানে এসে শরীয়তের সেই 
আইন আর বহাল থাকল না । সে নামাজের 
ওয়াক্ত দেখে, তারপরও আদায় করা থেকে 
বিরত থাকে স্রেফ এই কারণে যে, আল্লাহর 
নি। তিনি এই নামাজ মুযদালিফায় গিয়ে 
ইশার সঙ্গে পড়েন। এমনকি যদি 
তাহাজ্জুদের সময়ও সে মুযদালিফায় পৌঁছে 
তখনো মাগরিব-এশা একসঙ্গে সে পড়ে । 
কোনো ব্যতিক্রম হয় না তাতে । 
মুযদালিফায় পৌঁছার পর সফরে ক্লান্ত মানুষ 
ভাবে, রাতের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে । 
কিন্তু ডাক আসে, মুযদালিফা ত্যাগ করে 
তাবু এখানে (মিনায়) টাঙাও এবং পাথরের 
খুটিকে শয়তান ভেবে পাথর নিক্ষেপ কর। 
যুক্তিবুদ্ধি লাখো বার বলে, এখানে শয়তান 
কই? দেখছি তো পাথরের বড়-বড় খাম্বা, 
তাতে কেন কংকর মারব? কিন্তু ইশক বলে, 
এখানে যুক্তির দাসত্ব চলবে না। এখানে 
চলবে ইশকের গোলামি । অতএব সে 
মহব্বত ও প্রেমের সামনে মাথা নত করে 
তিনদিন ধরে তাতে পাথর নিক্ষেপ করে 
যায়। 
অতঃপর সে মিনায় গিয়ে কোরবানি করছে । 
কোরবানি করার পর মক্কা নগরীতে ফিরে 
আসছে । কখনো মরুপ্রান্তরে যাচ্ছে কখনো 
বনভূমি গিয়ে অবস্থান করছে । আবার 
কখনো শহরে চলে আসছে । প্রেমের অবাক 
লীলা খেলা! শাআয়িরুল্লাহর মান-মর্ধাদার 
দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে পাগলের মতো 
তাওয়াফ ও দৌড়াদৌড়ি সবকিছুই 
মহব্বতের দাবি ও এখানকার ভিননরকমের 
আদব! তার যৌক্তিক কোনো দলিল প্রমাণ 
মেলা ভার । ব্যস, আল্লাহর প্রিয়বান্দাদের 
স্মৃতি, যা জাগ্তত রাখার উপলক্ষে 
ইবাদাতের স্থানে রাখা হয়েছে । এ 
ভালোবাসা, এ প্রেমে, এ পাগলপনা- 
এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা হয় না কলমে, শুধু 
অনুভ করা যায় কলবে । কবি বলেন, 
6০৫3০4581১৫ 
১6০৫৬ ৪4-৪১৪৫ 
ভালোবাসাকে শব্দে-বাক্যে ধারণ করা যায় 
না। 
সেটি এমন তত্ব যা অনুভব করা যায়, 
বোঝানো যায় না। 


" আল-কুরআন, সরা আল-বাকার] ২:১৬৫ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা ২:১২৫ 
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প্রভুর সমীপে 
প্রেমের নজরানা 


ও জাতি ইতিহাসের গৌরবোজ্ভল নির্মাতা | 


প্রেরণাদায়ক উৎস । দেশ ও জাতির তরে 
তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, স্বীয় রবের প্রতি 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও অষ্টার কঠিনতম 
পরীক্ষার কালজয়ী সাফল্যের কারণে যুগ যুগ 
স্মরনীয় বরনীয় । প্রভূ প্রেমে তপ্ত 
উৎসর্ণিত | তাদের রচিত যাবতীয় কীর্তিকর্ম 
ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য আদর্শের নিসাব । 
স্মৃতির গৌরবদীপ্ত সৌধ | হজ্জ ও কুরবানী 
তেমন দু'টি অবিস্মরণীয় ইবাদত যা 
ইবরাহিম /পযি ও আলে ইবরাহিমের 
খোদা প্রেমের পরাকাষ্টার চরম নিদর্শন । 
মুসলিম জাতির পিতা ও জাতির পরিবারের 
সদস্যদের বেনজীর পরার্থপরতা ও ইর্ষণীয় 
সাফল্যের স্মৃতির প্রতীক ৷ তাদের অনুপম 
এ আদর্শ ত মোহাম্মদীয়ার ওপর 
কিয়ামত পর্যন্ত চর্চা অব্যাহত ব্যাখ্যার বিধান 


ধরে তা 


বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে রবের 
অনুনয়ের সাথে কাজ্ফিত ও প্রার্থীত একমাত্র 
পুত্র সন্তানকে খোদাপ্রেমে উৎসর্গ করার 
অনুপম কাজটি কিয়ামত পর্যন্ত স্মৃতিবহ 
থাকবে কুরবানী নামে । জিলহজ্বের দশ 
তারিখ পিতা পুত্রের অনুকরণীয় স্মৃতিধন্য ও 
কালোত্রীর্ণ ইবাদত হিসেবে পশু কুরবানী 


অক্টোবর”'১২ 


প্রভুর নিকট সকল আমলের চেয়ে উৎকৃষ্ট । 
নির্দিষ্ট এদিনে আল্লাহর জমিনকে পশু খুনে 


নেই । ইসলামী শরীয়তে নির্দিষ্ট সময়ের 
৬০১০ ৮৯০৪৭ 
মাহাত্ম্য সর্বজনস্বীকৃত। এটি ইসলামের 
অনবদ্য সুন্দর বেশিষ্ট্য । জিলহজ্জের নয় 
তারিখে আরাফাতে অবস্থান, রামাযানের 
শেষ দশকে ক্ষমা প্রার্থনার দাবি আদায়ের 
লক্ষ্যে মসজিদে বান্দার অনশন | আযানের 
সময় যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগি বন্ধ রেখে 
কুরবানীও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান ইবাদত । 

পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের তাবৎ মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর ব্যাপকহারে পশু কুরবানীকে 
অনেকে পশু নিধন হিসেবে ঘৃণা করে। 
ইসলামের এ মহান উৎসব সুনজরে দেখার 
পরিবর্তে নাক সিটকায় অনেকে । যুক্তি 
দর্শিয়ে বলে, এতে অসংখ্য গবাদী পশুর 
অহেতুক বিনাশ সাধিত হয় । পশু জবাইয়ের 
পরিবর্তে তার মূল্যমান দুঃস্থ ও অসহায় 


বেশি মঙ্গলজনক ও জনহিতক র। 
কুরবানী আল্নাহ প্রেমের উজ্জ্বল স্মৃতি 
খোদা প্রেমে প্রিয় সন্তানের উৎসর্ণের 


স্মৃতিকে চির অয়ান রাখার জন্য কুরবানীর 
বিধান । প্রেম প্রীতিতে বিধিবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট 
কোন নীতিমালা নেই । প্রেমের বিধি-বিধান, 


গর ে 
৫ ০০ ৮ 


রূপরস ও বর্ণ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম । একই 
দিনে বিপুলসংখ্যক গবাদীপশুর কুরবানী 
যুক্তি ও বিবেকের বিচারে অপাঙক্তেয় ও 
অপচয় মনে হলেও প্রেম-গ্রীতির ধর্মাচারে 
তা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক । 
প্রেমের বিধানে যুক্তি ও বিবেকের চেয়ে 
আবেগের স্থান অনেক উধ্র্বে। পৃথিবীতে 
মানব প্রেমের খাতিরে অনেক নিন্দনীয় ও 
নান্দনিক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে । অনেক 
উপাখ্যান ও হযুদ্ধ-বিগ্রহের ডামাঢোল 
মুখরোচক গল্প-কাহিনী হিসেবে প্রচলিত 
আছে। বাদশাহ শাহজাহান কতৃক 
মমতাজের প্রেমের স্মৃতিস্বূপ তাজমহল 
পৃথিবীর সপ্তাচার্ষের একটি । সারা পৃথিবীর 
মানুষ ও সমাধির বেদীতে পুষ্পাঘ্্য অর্পন 
করে নিজেদের ধন্য মনে করে । সাধুবাদ 
মমতাজ শাহজাহানের অমর 
পৃথিবীর সর্বত্র জাতীয় নেতা 
জাতির বীর ও প্রিয়জনদের স্মৃতিকে স্থায়ী 
রূপদানের লক্ষ্যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘটনা 
নতুন কিছু নয় দারিদ্রক্রিষ্ট বাংলাদেশের 
মানুষের উপবাস অনশনে প্রাণ ওষ্টাগত 
হলেও স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও 
নিমিত্তে স্মৃতিস্তস্ত নির্মাণের ধারা এখনো 
অব্যাহত রয়েছে । বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রতি 
গভীরতম প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ বিলিয়ন 


পৃ. ৩২-এর ২য় কলামে দেখুন 


। আত্তার্তহীদ ২৮ 


₹।স্ক।তি।-।স।ভ্য।তা 


ইভ-টিজিং (77৮০-(9891)0) কি? 
খিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম বাইবেল । 
বাইবেলের আরেক নাম ইনজিল । মুসলমান 
ও খিস্টানরা বিশ্বাস করেন যে, বাইবেল 
একটি আসমাফন কিতাব । বাইবেলের 
প্রধান চরিত্র £917 ও 12৬০, পবিত্র 
কুরআনে তাদেরকে বলা হয়েছে আদম ও 
হাওয়া । বাইবেলের 7৬০ ও কুরআনের 
হাওয়া একই ব্যক্তি । কাজেই 1৬৪ শব্দটির 
উৎপত্তি বাইবেলে । বাইবেলে খশণ শব্দ 
দ্বারা হাওয়াকে বুঝালেও বর্তমানে শব্দটির 
অর্থের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় । [7৬9 


শব্দটির যৌগিক অর্থ হাওয়া, কিন্তু রূপার্তে 


রমণী, নারী, নায়িকা, প্রিয়তমা | ব্যবহারিক 
অর্থে আরো আছে । আমাদের লক্ষ্য 1৮০9 
শব্দটির প্রায়োগিক অর্থ তুলে ধরা । এ 
ক্ষেত্রে শব্দটি যোগজয় অর্থের দিকে নজর 
দিব। সাধারণত ১৩ থেকে ১৯ বছরের 
মেয়েদেরকে বোঝায়, যাদের বলা হয় (9০7 
8011 1৮০-995105 বলতে নারীকে 
বিরক্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয় । ইয়ার্কি 
ঠাট্টার মাধ্যমে আমরা দাদি-নানিকেও বিরক্ত 
করি। কিন্তু সেটা 7৬০-(9৪91176-এর 
মধ্যে পড়ে না। বিরক্ত করার মধ্যে দিয়ে 
যদি কোন অনৈতিক প্রস্তাব, প্রেম 
ভয় দেখিয়ে বা জিম্মি করে স্বার্থ উদ্ধারের 
চেষ্টা, অবৈধ কাজে প্রলুদ্ধ করা | [৮০- 
(6851105% যে কেবল টিন এজারের মধ্যেই 
ঘটে তা নয়।যে কোন মেয়েবানারী যে 
বয়সের হোক না কেন, অন্য কোন পুরুষ 
কর্তৃক আপত্তিকর আচরণের শিকার হলেই 
তা [৬৪-65891105 বিয়ে-পূর্ব ভালোবাসা 
অশালীন কথাবার্তা বলা, প্রেমপত্র, মোবাইল 
ফোনে শ্রুতিকটু আলাপ, জনতার ভিড়ে 
পরপুরুষ কর্তৃক ইচ্ছাকৃত ধাক্কাধাকি, স্পর্শ 
করা, চোখের ভাষায় অশুভ ইঙ্গিত করা, 
কথনে, ইঙ্গিতে ইন্দ্রীয় অনুভূতি উপলব্ধি 
করার দুরভিসন্ধিকে 17৬০-5851105 বলা 
হয়। 


অক্টোবর'১২ 


ইভ-টিজিং ছরে;৮০-(9951710) কেন 
হয়ঃ 

স্বভাবের পরিচয় নিহিত রয়েছে । কেউ সেটি 
বিবেকের শাসনে দমিত রাখে, কেউ পারে 
না। যে পারে না, তার যুক্তি নজরুল 
ইসলামের ভাষায়: “তুমি সুন্দর তাই চেয়ে 
থাকি প্রিয়, সেকি মোর অপরাধ"? 

না অপরাধ নয়, চেয়ে থাকা অপরাধ নয় যদি 
সে চাহনিতে কোন দুরভিসন্ধি না থাকে । 
করে টিন এজারদের, যাদের বয়স ১৩ 
থেকে ১৯ । এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা 
আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে | যৌবনের উত্তাপে 
ধীরে ধীরে উষ্ থেকে উষ্ণতা হয়। 
পিতামাতা বা অভিভাবক কর্তৃক নৈতিক 
শিক্ষা না পেলে বেয়ারা বা বখাটে হয়ে 
যায়। তখন সে ইভ-টিজিংসহ অন্যান্য 
অপরাধে আসক্ত হয় । 


যে কারণে ইভ-টিজিং হয় 

১. ধর্মীয় অনুশাসন না থাকার কারণে, 

২. নৈতিক জ্ঞানের অভাব থাকলে, 

৩. নারীকে অবলা মনে করলে, 

৪. অভিভাবকের অতি প্রশ্রয় বা উদাসীনতার 


কারণে, 
৫.নাটক, সিনেমা, গল্পে, উপন্যাসে বিয়ে- 
পূর্ব প্রেমলীলা/পরকীয়া প্রেমের কারণ, 
৬.সমেচ্ছ মোবাইল ফোন ব্যবহারের 


কারণে, 

৭. ইভ-টিজিংয়ের পরিণাম না জানার 
কারণে, 

৮.ধনী লোকের জামাই হওয়ার লোভে, 

৯.অতি আধুনিকা মেয়েদের অশালীন 
আচরণের কারণে, 

১০.ভুক্তভোগীরা আইনের আশ্রয় না নেয়ার 


কারণে, 
১১.আইন শক্তিশালী না হওয়ার কারণে, 
১২.আইনের প্রয়োগ না থাকার কারণে, 
১৩.পাঠ্যপুস্তকে আছে, এমন কিছু অনৈতিক 
পাঠ্য করে বাস্তবে তার প্রতিফলন 
দেখাতে গিয়ে | 


ইলা মুৎসুদ্দী 


২. মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, 

৪. অপমানিত হয়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যার 
মত পথ বেছে নেয়, 

৫. চরিত্রবান হয়ে উঠবার পথে বাধা হয়ে 

৬. বংশের মান মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, 

৭. পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হয়, 


প্রতিকার 

ইভ-টিজিং হতে নিস্তার পেতে হলে ধর্মীয় 
বিধিনিষেধ মেনে চলা তথা কোরআন ও 
হাদিসের আলোকে নিজেদের কে পরিচালিত 
করলেই শুধু ইভ-টিজিংয়ের কবল হতে মুক্তি 
পাওয়া সম্ভব । কারণ সকল সমস্যার 
সমাদান নিতে পাবে একমাত্র আল- 
কোরআন । আসুন আমরা আমাদের 
সকলের ব্যক্তিগত জীবনের একমাত্র 
অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে আল-কুরআনকে 
বেছে নেই । শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয় 
রাষ্ট্রের অপারেটিং সিস্টেমও যেন আল- 


কিশোরী/তরুণীদের করণীয় সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো । আশা করি এগুলো 
মেনে চললে কিছুটা সুফল পাওয়া যাবে 
আমার বিশ্বাস | 


১. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে, 


। আত্তার্তহীদ ২৯ 


সং।স্ক।তি।-।স।ভ্য।তা 


২. আবেগকে সংযত রাখতে হবে, 
৩. অনৈতিক চিন্তা-ভাবনা পরিহার করতে 


হবে, 
৪. নিজেকে সৎ হতে হবে, 
৫.বিয়ে-পূর্ব প্রেম-গ্রীতি পরিহার করতে 


হবে, 

৬. বখাটে বন্ধুদের এড়িয়ে চলতে হবে, 

৭. মেয়েদের মায়ের জাত মনে রেখে তাদের 
উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে, 

৮.কোন মেয়ে আক্রান্ত হলে তাকে 
সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে, 
৯. সম্প্রীতির মনোভাব বজায় রাখতে হবে 


৩ 
১০.হিংসা প্রতিহিংসা পরিহার করতে হবে । 


ইভ-টিজিং বন্ধে তরুণীদেরকেও ব্যাপক 
ভূমিকা পালন করতে হবে । কথায় বলে: 
এক হাতে তালি বাজে না। ইভ-টিজিংয়ের 
জন্য কেবল পুরুষদেরই দায়ী করা যায় না, 
নারীরাও অনেক ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ে। 
কাজেই তরুণী তথা নারীদের করণীয় 
ভূমিকা উল্লেখ করা হলো: 

১. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে, 

২. সবক্ষেত্রে উগ্রতা পরিহার করতে হবে, 
৩. আচার আচরণে নম্র, জদ্র ও বিনয়ী হতে 


হবে, 

৪. অশালীন আচরণ ও পোশাক পরিহার 
করতে হবে, 

৫. পর-পুরুষদের এড়িয়ে চলতে হবে, 

৬. পর্দা প্রথা মেনে চলতে হবে, 

৭. আপত্তিকর আচরণের শিকার হলে শিক্ষক 
ও অভিভাবককে জানাতে হবে ও 

৮. লজ্জা নারীর ভূষণমনোভাব বজায় রেখে 
চলতে হবে । 


১. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমন্বয়ে সাপ্তাহিক, 
পাক্ষিক বা মাসিক মিটিং করে 
ছাত্রছাত্রীদের ইভ-টিজিংয়ের কুফল বা 
পরিণাম সম্পর্কে সজাগ করে দিতে হবে, 

২. শ্রেণী শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষার্থীদের 
যে কোন অভাব অভিযোগ শোনা ও 

৩. প্রত্যেক শ্রেণী বা বিভাগ থেকে ৩-৪ জন 
করে ছাত্রীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন 
দাঁড়াবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে শ্রেণী 

৪.৪-৫ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে একটি 
প্রাথমিক কমিটি গঠন করতে হবে যাদের 
কাছে শ্রেণী শিক্ষকগণ প্রাথমিকভাবে 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 
প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত- 
তাওহীদ প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা 
নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে হবে 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দীওয়াত-তাবলীগ এবং 
আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুকতি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ- 
সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 
লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে 
ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে /৬-এ 
সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে 
মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের 
নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে 
হবে। 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান 
রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা 
সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে হবে। 
যেমন- আন-নাসায়ী, আস-স্বনানুল কুবরা, 
িদাসাহুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
স্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পান 
হাদীস ৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 
বাংলা অনুবাদ আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । 
লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় 
না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । আর 
অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । বিশেষায়িত 
লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সীমিত রাখতে হবে | 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো 
নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 
গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি 
প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী 
ও ফিতনা-ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত- 
তাওহীদে ছাপা হয় না। 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


খ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দীড়িয়েছে ৬০ 
হাজারে । এদের মধ্যে অধিকাংশ অভিবাসী 
হলেও আদিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের 
খ্যা নেহায়েত কম নয়। ১৮৭০ থেকে 
১৯২০ সালের মধ্যে তাতার 

জনগোষ্ঠী প্রথম সৈনিক ও ব্যবসায়ী হিসেবে 
ফিনল্যান্ডে আগমন করে । পরবতাঁতে উত্তর 
আফিকা, মধ্য এশিয়া ও সাবেক 
যুগোস্াভিয়া হতে মুসলমানগণ এখানে এসে 
আলাদা কমিউনিটি গড়ে তুলেন । সংখ্যায় 
কম হলেও মুসলমানদের শিকড় এ দেশের 
গভীরে প্রোথিত । মুসলমানদের দৈনন্দিন 
জীবনাচার, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, সামাজিক 
বন্ধন ও ধময়ি এতিহ্যে মুগ্ধ হয়ে বহু ফিনস 
ইসলাম কবুল করেন । এক পরিসংখ্যানে 
দেখা যায় সাম্প্রতিক কালে প্রতি বছরে 


সৃষ্টিতে মুসলমানদের অবদান রয়েছে 
ক 
শ্রমিকদের 


মুসলমান 
সী ০ 


অক্টোবর”১২ 


ছোট বড় ১,৮৭,৮৮৮টি হৃদ নিয়ে ফিনল্যান্ড 
গঠিত | দেশের ৮৬ শতাংশ ভূভাগ বনভূমি 
দ্বারা আচ্ছাদিত । জীববৈচিত্র্যের 
দিয়েও ফিনল্যান্ডের অবস্থান বেশ উচুতে । 
হুপার হাঁসসহ ২৪৮ প্রজাতির পাখি রয়েছে 
এখানে । প্রায় ৫৪ লাখ জনঅধ্যুষিত এ 
ভূখ-টি আয়তনের দিক দিয়ে রয়েছে 
ইউরোপ মহাদেশে অষ্টম স্থানে । হেলসিংকি 
এর রাজধানী । ট্যামপেরে, টুর্কু, অউলু, 
জাইভাসকিলা, লাহতি ও কুউপিও 
ফিনল্যান্ডের উল্লেখযোগ্য শহর । ৩৩৬টি 
পৌরসভা নিয়ে স্থানীয় ৯০ কপ 
কৃষিনির্ভ ভরশীল হলেও এদেশ 

শিল্পায়নের পথে ধাবিত হচ্ছে । বিশ্বের ধনী 
দেশের মধ্যে ফিনল্যান্ড অন্যতম | জনগণের 
মাথাপিছু আয় ৪৯,৩৪৯ মার্কিন ডলার | 
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয়ের 
বিবেচনায় এদেশ ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম 
ও ইউ.কে- এর সাথে তুলনীয় । ১২ হতে ১৯ 
শতক পর্যন্ত মিনা ছিল সুইডেন 
শাসিত । ১৮০৯ হতে ১৯১৭ পর্যন্ত এ দেশ 
ছিল রাশিয়ার অধীনে স্বায়িতৃশাসিত অঞ্চল | 
অবশেষে ১৯১৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে | 
বৈশ্বিক আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মেলবন্ধন রূপে 
ফিনল্যান্ডের ভূমিকা ব্যাপক | সাম্প্রতিক 


সময়ে ফিনল্যান্ড পৃথিবীর অন্যতম শান্তিপূর্ণ 
ও বাসযোগ্য দেশ হিসেবে স্বীকৃতি 
পেয়েছে । 


ফিনিস ও সুইডিশ হচ্ছে সরকারি ভাষা । 
জনসংখ্যার ৯০শতাংশ ফিনিশ ভাষায় কথা 
বলে । ৬৩ শতাংশ ইংরেজি ভাষা জানে ও 
বুঝে । কারণ মাধ্যমিক পর্যায়ের সব স্কুলে 
ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক । শিক্ষার সুষ্ঠু ও 
অনুকূল পরিবেশ রয়েছে এখানে । হরতাল, 
ভাংচুর, ক্লাশবর্জন, ছাত্র রাজনীতি, 
টাদাবাজি, ভর্তিবানিজ্য এদেশে অকল্পনীয় । 


দিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬টি | ১৮২৭ সালে 


প্রতিষ্ঠিত হেলসিংকী বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে 
প্রাীন। ফিনল্যান্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
অধ্যয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের বেতন দিতে 
হয়না । 

উপসনালয় নির্মাণ ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে 
এদেশে রাক্ত্রীা়াী ও সামাজিক কোন 
প্রতিবন্ধকতা নেই । প্রতিটি মানৃষ আইনের 
চোখে সমান । ২০১১ সালের পরিসংখ্যান 
পরা পি আনে 
অনুসারী | সর্ববৃহৎ 
এভানজেলিক্যাল লুথেরান গীর্জা এখানে 
অবস্থিত । এদেশে শতকরা ২০ভাগ মানুষের 
কোন ধরময়ি পরিচয় নেই । ধর্মচর্চা অব্যাহত 
রাখার স্বার্থে মুসলমানগণ ফিনল্যান্ডের 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মসজিদ ও ইসলামিক 
সেন্টার নির্মাণ করেন। বিভিন্ন মুসলিম 
গ্রুপের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় গঠিত হয় 
“ফেডারেশন অব ইসলামিক অর্গানাইজেশন 
ইন ফিনল্যান্ড । সোমালি, আরবি, 
আলবেনি, কুর্দি, বসনীয়, তুর্কি ও ফার্সি 
ভাষাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠী এখানে 
ইংরেজি ও ফিনিশিয় ভাষায় কথা বলেন । 
অবশ্য মসজিদে ধর্মীয় আলোচনা আরবীতে 
পরিচালিত হয়ে থাকে । ১৯৯৫ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হেলসিংকী ইসলামিক সেন্টার 


) আত্তার্তহীদ ৩১ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


সর্ববৃহৎ সামাজিক ও ধময়ি সংগঠন, যার 
সদস্য সংখ্যা প্রায় ২হাজার | ইসলামিক 
সোসাইটি অব ফিনল্যান্ড আরব বংশোদ্ভূত 
মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন । 
১৯৮৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় । ফিনিশ 
ইসলামিক এসোসিয়েশন এদেশের সবচেয়ে 
পুরনো সংগঠন । ১৯৫৫ সালে এর যাত্রা 
শুরু, সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭শত । এ 
ব্যবস্থাপনায় হেলসিংকি, 
লাহতি প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে বহু মসজিদ । 
হিজাব পরিধানের ক্ষেত্রে সরকারীভাবে 
কোন নিষেধাজ্ঞা নেই । হেলসিংকীর 
বিদ্যালয়ে, রাস্তা ঘাটে ও শপিং মলে 
ইসলামি পোষাক পরা মেয়েদের অবাধ 
বিচরণ লক্ষ্য করার মত । মুসলিম অধ্যুষিত 
র দোকান গড়ে 


কর্মরত এর উনাকে 


ফিনল্যান্ড ৷ ইমামগণ নিজ নিজ দেশে স্বীয় 
ক্যারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ শেষে 


ধর্মীয় সংলাপ আয়োজন করে থাকে, যাতে 
করে মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
বিকাশ, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির আবহ তৈরি ও 
অন্যান্য ধর্মের সাথে সহমর্মিতাসূলভ আচরণ 
বৃদ্ধি পায়। প্রতি বছর এ খাতে সরকারি 
অনুদান বরাদ্দের পরিমাণ ৬০ থেকে ৮০ 
হাজার ইউরো | হেলসিংকী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধীনে রয়েছে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগ । এ বিভাগ হতে কোর্স শেষে 
শিক্ষার্থীদেরণাতক, মাস্টার্স ও পি-এইচ.ডি 
ডিগ্রি প্রদান করা হয় । 

মিডিয়ার বৈরী প্রচারণা যে নেই, এমন নয় । 
ইসলাম আতংক” ছড়ানোর প্রয়াসও 
লক্ষ্যণীয় । কিন্তু সত্যের জয় অবধারিত | 
৯/১১ এর পর থেকে ফিনল্যন্ডের সাধারণ 
জনগণের মাঝে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে । বহু 
মানুষ সেন্টারগুলোর সাথে 
যোগাযোগ করে লাইব্রেরী হতে ধমীয়ি গ্রন্থ 
সংগ্রহ করছেন । আরবী টেক্সটসহ ফিনিশ 
ভাষায় রচিত পবিত্র কুরআন-এর চাহিদা 
বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। সারা বিশ্বের 
মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে ফিনল্যান্ডে 
মুবাল্িগ, শিক্ষক ও ধরময়ি স্কলার প্রেরণ 
করে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে সুনিশ্চিত করা | 


লেখক: অধ্যাপক, ওমরগনি এম.ই.এস ডিগ্র কলেজ, 


এদেশে আসার কারণে ফিনিশ সোসাইটির চ্উথাম 


সাথে অনেকে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে 
অসুবিধের সম্মুখীন হন । সোসাইটি মনে 
করে ফিনল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
স্নাতক ডিগ্রি নিলে ইমামদের চিন্তা-চেতনা 
ও সামাজিক আচরণে এক ধরনের 
সামঞ্জস্যপূর্ণ এক্য গড়ে উঠবে | ফিনল্যান্ডের 
কোথাও কোন মাদরাসা নেই। ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানগণ তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে 
পারিবারিক পরিসরে অথবা মসজিদ কেন্দ্রিক 
প্রয়োজনীয় ধর্ম শিক্ষা প্রদান করে থাকেন । 
স্কুল পর্যায়েও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে । 

কোন অঞ্চল বিশেষে যদি মুসলমান 
শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তা হলে 
নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা যায় । ১১টি ধময়ি জাতিগোষ্ঠীর ছেলে 
মেয়েদের ধর্ম শিক্ষার জন্য সরকার 
অনুমোদিত পৃথক সিলেবাস রয়েছে । বিভিন্ন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবদীক্ষিত ফিনিশ মেয়েরা 
শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকায় ইসলাম ধর্ম 
শিক্ষা প্রদান সহজতর হয়েছে। শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় সরকারী স্কুলে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা 
বছর । শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২১টি সামাজিক 
সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প, সেমিনার, 
কর্মশালা, মিডিয়া প্রশিক্ষণ,আইন, আন্ত 


অক্টোবর'১২ 


কুরবানী: 
প্রভুর সমীপে প্রেমের নজরানা 


.২৮-এর ৩য় কলামের পর 
মু নয়। প্রেমের 
স্মৃতিস্বরূপ অর্থব্যয়ের এধারা 
যুক্তির বিচারে প্রশ্নবিদ্ধ হলেও 
আবেগের বিচারে সম্পূর্ণভাবে 
ক্তসঙ্গত | খোদাপ্রেমের 
তশ্বরাপ পশু জবাইপূর্বক 
গবাদী পশুর উৎসর্গ ক্রিয়ার 


ব্যাপার । খোদপ্রেমে আত্মত্যাগ 
পরম অহংকারের । একই 
তারিখে একই দিনে 
ব্যাপকহারে অসংখ্য পশুর 


কুরবানীর কারণে পৃথিবীর 
কোথাও হালাল প্রাণির অভাব 


পরিলক্ষিত হয়নি। সৃষ্টি জগতের চাহিদা 
মেটানোর জন্য সৃষ্টিকর্তার অমোঘ বিধি হল 
সৃষ্টি নিচয়ের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
অত্যন্ত সহজলভ্য ও সহজসাধ্য | 
প্রয়োজনীয় বস্ত হল । আলো-বাতাস ও পানি 
পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিচিত্র শ্রেণির 
প্রাণিজগত প্রতিনিয়ত আলো বাতাস ও 
৮৮১০০৯০৯৮০৮ 
আলো পানি অক্সিজেনের পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়া যায়। বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর কৃত্রিম 
অকৃত্রিম নানামুখী সংকট বিশ্বময় দৃষ্টিগোচর 
হলেও আলো বাতাস ও পানির কোথাও 
আকাল দেখা যায়নি । স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ 
তাআলা সৃষ্টিকূলের জন্য প্রয়োজনীয় হালাল 
দ্রব্যের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখেছেন । পক্ষান্তরে 
হারাম বস্তর উৎপাদন লালন ও প্রজননের 
প্রাচুর্য সত্তেও তা আদৌ সহজলভ্য কিংবা 
হালাল দ্রব্যের তুলনায় নগন্য । 
উদাহরণত একটি গাভী বছরে একটিমাত্র 
বাচ্চা প্রসব করে । কুকুর বিড়াল শিয়ালসহ 
অন্যান্য হারাম প্রাণি বছরে দু'বার ৫/৭টি 
পর্যন্ত বাচ্চা জন্ম দেয়। অথচ পৃথিবীতে 
গাভী যেভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে সমারোহ 
পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং কুরবানী 
উপলক্ষে যতবেশি গবাদী পশুর জীবনোৎসর্গ 
হোক না কেন মানুষের হালাল গোশতের 
চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য কুদরতী 
উপায়ে তার পর্যন্ত যোগান দিয়েছেন বিশ্বের 
সর্বময় নিয়ন্ত্রণকর্তা | 


লেখক: নির্বাহী সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


বর্ণবাদবিরোধী 
বিশ্বসম্মেলন ও 
ইহুদি বর্ণবাদ 


[পূর্বপ্রকাশের পর] 


মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার কায়রো 


ভাষণে সেই স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় । 
সম্প্রতি (৪ জুন ২০০৯) প্রদত্ত সেই ভাষণে 


আমেরিকা পৃথিবীজুড়ে | এরকম একটি 
নিকৃষ্ট নজীর রেখেছিলো আমেরিকা ও তার 


জয়ী দেখে বলে, এতো সাড়ে সর্বনাম! 
কারণ হামাসের সাথে তাদের হামদোত্তী 
নেই । না থাকাটাই ন্যায্য । তাই বৈরী 
পক্ষের গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্য নয় । তাদের 
কাছে তার গলা চেপেই ধরা উচিৎ। 
করলোও তাই । আন্তর্জাতিক যত রকমের 
সাহায্য-সহযোগিতা ছিলো সব বন্ধ করে 


দেওয়া হলো, যাতে ফিলিস্তিনিদের বেচে কমিটি 


থাকা সম্ভব না হয় । তাছাড়া ইসরাইল কর্তৃক 


কারাগরে পরিণত এবং পুল ভূ-খ- থেকে 
দায়ী কর 


সাধারণ লোকজনকে হত্যা করছে এবং 
তাদের ক্ষতি করছে । এতে তাদের কোনো 
শাস্তিও হচ্ছে না। অথচ গণতান্ত্রিকভাবে 
সরকার নির্বাচিত করায় এবং ইসরায়েলের 
কাছে তা অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় আমেরিকা 
এবং ইউইউ প্যালেস্টিনিয়ান জনগণকে 
শাস্তি দিচ্ছে ।”* তিনি ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে 
অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্য কানাডা, 
ইউরোপ এবং আমেরিকার সমালোচনা 


ও অমানবিক অন্ধকার | ১৫ লাখ অধিবাসী 
অধ্যুষিত গাজায় অন্ধকারতম অধ্যায়টি 
আরম্ভ হয় । ২১ জানুয়ারি রাত ৮ টায় যখন 
প্রত্যেকের ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয় 
ইসরাইলিরা । কেবল অন্ধকার করে ফেলে 
তারা । এর ফলে যে ভয়াবহ মানবিক 
বিপর্যয় নেমে আসে তাকে বৃটিশ দৈনিক 
গার্ডিয়ানের ২৩ জানুয়ারি সংখ্যা প্রকাশিত 
প্রতিবেদনেও পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরা 
হয়েছে । 

ফিলিস্তিনিদের অন্ধকারতম ও অবরুদ্ধ 
অবস্থার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে 
এর এক জায়গায় লেখা হয়েছে, “বিশ্বের 
প্রথম ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট” ঘোর দুর্গত 
এলাকায় পরিণত হতে যাচ্ছে গাজা । গাজার 
এই দুভগ্যি ঘটছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 
জ্ঞাতসারে, সম্মতিতে এবং কারো কারো 
মতে, উসকানিতে । অথচ সব মানবসন্তানের 
স্বকীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ 
কোনো আন্তর্জাতিক সমাজের পক্ষে এমনটি 
ঘটতে দেয়া মোটেই শোভন নয় ।৮? 
ইউনিসেফের এক রিপোর্টেও বিদ্যুৎ 
বিচ্ছিনতার কারণে গাজা নগরীর প্রধান 
পার্কিং স্টেশনের অপারেশন সীজিত হওয়ার 
কথা এবং সে কারণে ৬ লাখ ফিলিস্তিনি 
নিরাপদ খাবার পানি থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
কথা স্বীকার করা হয়েছে ।ঃ 

ইসরাইলি বাহিনীর বর্বরতা ও ঝড় এতটাই 
বেড়ে গেছে যে, জাতিসংঘকেও তারা 
থোড়াই কেয়ার করে । গাজায় ইসরাইলি 
হামলায় জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুল ও 
স্থাপনা ধ্বংসের পর জাতিসংঘ যে তদন্ত 
প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ টেনে জাতিসংঘ 
মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, “তদন্তে 
এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসরাইল অহেতুক 
গাজায় জাতিসংঘের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা 
চালিয়েছে । এর মধ্যে জাতিসংঘের 
পরিচালাধীন ৩৭টি স্কুলসহ জাতিসংঘের ৫৩ 
টি স্থাপনা ইসরাইলি বাহিনীর গোলার 
আঘাতে ধ্বংস হয় । এছাড়াও ইসরায়েলি 


আশ্াসনে ৪শত শিশুসহ ১৪ শত ফিলিস্তিনি 
নিহত হয়। ফিলিস্তিনিদের দীর্ঘ দুঃখ- 
দুর্দশাপুর্ণ ইতিহাসে এরকম দৃশ্য যেন এক 


স্বাভাবিক ব্যাপার | 

ফিলিত্তিনদেরকে মানুষই মেন করে না 
ইসরাইল । তাই তো নির্বিচারে 
ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতে হাত বা হদয় 
কাপেনা তাদের | ফিলিস্তিনিরা যেন পশু- 
পাখির চেয়েও ৬ এর প্রমাণ পাওয়া 
যায় ২৭ ইসরাইলি বৈমানিকের ফিলিস্তিনি 


ভূখতে বর্ববর বিমান হামলা চালাতে 


অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রদত্ত যৌথ বিবৃতিটি 
পাড়ে । ২০০৩ সালে বিমান বাহিনী প্রধান 
কমান্ডার ডান হানুৎসের নিকট বিবৃতিটি 
পেশ করে জানান, তারা ফিলিস্তিনি ভূখ 
আর কোনো মিশনে যোগ দিতে প্রস্তুত নন । 
কেননা এমিশনকে তারা অবৈধ ও নৈতিক 
বলে মনে করেন । জবাবে বিমানবাহিনী 
প্রধান বলেছেন, বিবৃতি প্রত্যাহার করা না 
হলে তারা চাকুরিচ্যুত হবেন |” বিবৃতিতে 
স্বাক্ষরকারী বৈমানিকদের অন্যতম ব্যাকহত 
ক্যাপ্টেন আযালন বলেন, “ইসরাইলি বিমান 
বাহিনীতে যুক্ত হয়ে একসময় গর্ব অনুভব 
করতাম । কিন্তু এখন আমাদের লজ্জা হয় । 
আমার দৃষ্টিতে বিমানবাহিনী যা করছে তা 
অনৈতিক এবং সর্বতোভাবে অবৈধ । ৫০০ 
থেকে ১-২ হাজার পাউন্ড; পরিমাণ যাই 
হোক, বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ 
এলাকায় বোমা ফেলে গণহারে বেসামরিক 
মানুষ হত্যায় এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই |”? 
এ প্রসঙ্গে ইসরাইলের আভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা 
সংস্থা 9171 [39-এর সাবেক পরিচালক 
মেজর জেনারেল এমি আয়ালনের বক্তব্য 
উদ্বতির উপযোগিতা রাখে । এক 
সাক্ষাতকারে তিনি বলেছেন, “গত তিন 
বছরের ঘটনার দিকে দেখি আমরা ৯০০ 
লোককে হারিয়েছি । আমার হাজার হাজার 
ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছি । মানবতার ওপর 
নির্যাতন চালিয়েছি, সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে 
সন্ত্রাস বৃদ্ধির উপগোগ হয়েছি ।”” সত্য বুঝি 
এভাবে শক্রপক্ষের লোকদের মুখ থেকে 
বেরিয়ে যায় । 

ইসরাইলের কারাগারও মানবতার ওপর 
নির্যাতনের এক নির্মম নমুনা । ইসরাইলি 
অসত্য অভিযোগ অভিযুক্ত ফিলিস্তিনি 
লোকজন | মানবাধিকার গ্রুপ আযামনেস্টি 
ইন্টারন্যানাল ১৯৯৮ সালে জেনেভা কমিটির 
কাছে প্রেরিত এক পত্রে লিখেছে, “পৃথিবীতে 
ইসরাইলই একমাত্র দেশ যেখানে নির্যাতন 
ও দুর্বযবহারের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদকে 
আইনগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে ।”* 
১৯৯৭ সালের মে মাসে ইসরাইলের ওপর 
প্রণীত এক বিশেষ প্রতিবেদন পরীক্ষা- 


জিজ্ঞাসাবাদ 

পদ্ধতি ।”+ সাংবাদিকরাও স্বাধীন নন সে 
দেশে । এ প্রসঙ্গে ফিলিস্তিনি সাংবাদিক 
মোহাম্মদ ওমরের কথা তুলে ধরা যায়। 
ওমর তার দুঃসাহসী প্রতিবেদনের জন্য 
২০০৮ সালে ব্রিটেনের মার্থা গেলহর্ণ 
পুরস্কার লাভ করেন । পুরস্কার গ্রহণের পর 
স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে ইসরাইলি গোপন 
নিরাপত্তা বাহিনী তার ওপর যে অমানুষিক 


। আত্তান্তহীদ ৩ 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


নির্যাতন চালায় তা সবিস্তারে তুলে ধরেছেন 
এওয়ার্ড বিজয়ী ব্িটিম সাংবাদিক, লেখক ও 
ডুকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাতা জন পিলজার । 
নির্মম নির্যাতনের সেসব কথা তুলে ধরতে 
উক্তি ও ত করেছেন। উইজেনবার্ 
বলেছেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক জীবন ধ্বংস করে দেওয়ার 
ইসরাইলি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমেরই একটা 
অংশ । আমি অদূর ভবিষ্যতে মোহাম্মদ 
ওমরকে ইসরাইলি গোপন বাহিনী হত্যা 
করবে । অথবা তার ওপর বোমা হামলা 
চালাবে বলে আশঙ্কী করছি ।** 

উল্লেখ্য ওমরকে উলদা করা, অশ্র দিয়ে 
তাকে গুতো মারা, লাথি মারা, ১২ ঘণ্টা 
আটকে রেখে পানি, খাবার, এমন কি 
বার্থরূম করতে না দেয়াসহ নানা নির্যাতনে 
নরকের স্বাদ নিতে বাধ্য করেছিলো 
ইসরাইলি গোপন বাহিনী | তারা ওমরের 
কাছ থেকে মোবাইল, পুরস্কার প্রাপ্তির 
প্রশংসাপত্র, প্রাপ্ত পাউন্ড, অন্যান্য মালামাল 
ও কাগজ-পত্র সবকিছুও জোর করে কেড়ে 
নেয় । পিলজার ইসরাইলি পাশবিকতাকে 
পৃথিবীবাসীদের কাছে তুলে ধরতে গিয়ে 
আরও লিখেছেন, “শিন বেট ফিলিস্তিনিদের 
ধরে ধরে প্রহার করে, হাত-পা অথবা 
পিছমোড়া দিয়ে বেধে যন্ত্রণা দেয় । এগুলো 
তাদের নৈমিত্তিক স্থানে এমনকি গোপন 
অঙ্গে যন্ত্রণা দেয় । এগুলো তাদের নৈমিত্তিক 
কাজ, তা ইসরাইলি মানবাধিকার সংস্থাগুলো 
ডুকুমেন্টেড করেছে ।”১২ 
ইসরাইলিদের হত্যার হাত এতই পরিকল্পিত 
ও প্রসারিত যে, তা থেকে কেবল সাধারণ 
ফিলিস্তিনিরাই নয়, তাদের নেতারাও যারা 
আন্তর্জাতিকভাবেও পরিচিত রেহাই পান 
না। তিনি যদি বৃদ্ধ, চলতে-ফিরতে অক্ষম 
ও অন্ধ হন তবুও | যেমন পাননি হামাসের 
আধ্যাত্সিক নেতা শেখ আহমদ ইয়াসিনও | 
ইয়াসিন ছিলেন বৃদ্ধ, পঙ্গু ও দৃষ্টিশক্তিহীন । 
হুইল চেয়ারে করে অন্যের ওপর নির্ভর করে 
চলতে-ফিরতে হতো তাকে । দীর্ঘদিন তিনি 


ইসরাইলি কারাগারে বন্ধী জীবন যাপন বা 


শেষে একসময় মুক্তি পান। এর কিছু দিন 
ইয়াসিনের ইহজীবনের নির্মম ইতি ঘটান । 
তখনি তিনি ফযরের নামায সেরে হুইল 
চেয়ারে করে বেরিয়েছিলেনমাত্র । এর 
কিছুদিন বাদে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে 
ইসরাইল হত্যা করে হামাস নেতা আবদুল 
আজিজ রানাতিসিকে । এর আগেও বিভিন্ন 
গুপ্ত হত্যার নির্মম শিকার হন । ইসরাইলি 
রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা অনুযায়ী ২০০৩ 


অক্টোবর'১২ 


সালের মে পর্যন্ত ইসরাইল ১৩৫টি 
চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন 
আন্দোলনের ২৪৯ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা 
করে | 

ফিলিস্তিনিদের প্রাণপ্রিয় নেতা ও প্রেসিডেন্ট 
ইয়াসিন আরাফাতকেও ইসরাইল কর্তৃক 
বিষপ্রয়োগে বদ করার অভিযোগ আছে। 
অভিযোগও অকারণ নয় । কেননা এর আগে 


যোগাযোগের সকল পথ বিচ্ছিন্ন করে, 
বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন করে তাকে 
একপ্রকার মৃত্যুর স্বাদ নিতে বাধ্য করেছিলো 
ইসরাইল | 

২০০০ সালের অক্টোবরে আরাফাতের 
পরিপ্রেক্ষিতে তীব নিন্দার যে ঝড় বয়ে যায়, 
সে সম্পর্কে সংবাদ ভাষ্যে লেখা হয়েছে, 
“মধ্যপ্রাচ্যের সহিংস ঘটনাবলির ব্যাপারে 


সঙ্গে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইসরাইলি 
সেনা প্রধান মোশে ইয়াহালোনের বিরুদ্ধে এ 
ব্যাপারে সরাসরি অভিযোগ করেন । 
এএফপি ও বিবিসির বরাত দিয়ে সংবাদটি 
লা দৈনিক ছাপা হয় । 

২০০১ সালের ১৯ অক্টোবরের দৈনিক 
যুগান্তরে 'আরাফাতকে চরমপত্র 
শিরোনামের প্রতিবেদনের একজায়গায় 
লেখা হয়েছে, “এদিকে ফিলিস্তিনি 
প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত তাকে হত্যার 
ইসরাইলি ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে তার 
জীবন রক্ষার জন্য আরব ও ইউরোপীয় 
কুটনীতিকদের কাছে আবেদন জানান ।” 
২০০৩ সালে প্রকাশিত এক সংবাদে লেখা 
হয়েছে, “জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে 
ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের 


নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের ভোট 
প্রয়োগে ভগ্ুল হয়ে যাওয়ার পেক্ষাপটে 
সাধারণ পরিষদ আরাফাতের ক্ষতিসাধণ বা 


জানিয়েছে ।”৯৬ ২০০৪ সালে উদ্দেগ প্রকাশ 
করে ইয়াসির আরাফাত বলেন, “স্বাধীন 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অন্যতম স্বগ্রদ্রষ্টা হামাস 
ইসরায়েল এবার আমাকেই হত্যা 
করবে 1৮৯ 

ইসরাইলি সেনা প্রধান লে. জেনারেল মোশে 
ইয়ালনের মন্তব্য থেকেও এর সত্যতা 
পাওয়া যায় । শেখ ইয়াসিন হত্যার পর 
ইসরাইলের পরবর্তী টার্গেট কে? এ নিয়ে 
ফিলিস্তিনিদের আশঙ্কার মধ্যেই ইসরাইলি 
সেনা প্রধান আভাস দিয়েছেন, “তাদের 
আরাফাত এবং হিজবুল্লাহ প্রধান হামাস 
নসরুল্লাহ।” খবর এএপপির, “গতকাল 
মঙ্গলবার জেরুজালেমে সাংবাদিকদের 
প্রশ্নের জবাবে সেনা প্রধান লে, জেনারেল 
মোশে ইয়ালন এ মন্তব্য করেন ।”*” একই 
ব্যাপারে ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলভার 
জন্য বহিস্কার করা হবে |” কথায় আছে, 
ছাগল নাচে খুঁটির জোরে । মার্কিন সমর্থন ও 
সহায়তার কারণে এতটা স্পর্ধা 
ইসরাইলের । নইলে একটি দেশের নির্বাচিত 
প্রেসিডেন্টকে তার জন্মভূমি থেকে জোর 
করে বহিষ্কারের কথা কি কেউ বলতে 
পারে? !চলবে। 


* দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৭ জুন ২০০৯ 
২ যায়যায় দিন প্রতিদিন, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 
২ যায়যায় দিন প্রতিদিন, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 
* দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ জানুয়ারি ২০০৮ 
৫ দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ জানুয়ারি ২০০৮ 
ও দৈনিক আমাদের সময় ০৭ মে ২০০৯ 
+ দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ 
৮” দৈনিক আজাদী, ০৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চট্টগ্রাম 
* দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ০৫ জুন ১৯৯৮ 
* দৈনিক মুক্তকষ্ঠ, ০৫ জুন ১৯৯৮ 
২৭ জুলাই ২০০৮ 
*২ আইয়ুব হোসেন-অনুদিত, দৈনিক আমার দেশ, 
২৭ জুলাই ২০০৮ 
+* পাক্ষিক পালাবদল, বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ০৮, পৃষ্টা. 
২৬ 
” দেনিক প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর, ২০০০ 
*৫ দেনিক যুগান্তর, ০৩ অক্টোবর, ২০০১ 
“* দেনিক ইত্তেফাক, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ 
১৭ দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০৪ 
»* দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০৪ 
*৯ দৈনিক পূর্বকোণ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 
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অভিধায় ভূষিত ও নন্দিত । এক কথায় 
তাকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সফল 
সব্যসাচী লেখক ও সাহিত্যিক বলে অভিহিত 
করা যায়। কারণ সাহিত্যের মূল 
রি সীতার সার 
ণ এবং 

নবানন্দে তিনি ডানে 

সু এপ কী-০১০ ৬২১ 
শ্যামল জমিনকে করেছেন খদ্ধ ও উর্বর | 
বিশেষ করে ষাটের দশকের কাব্যচর্চাকালে 
কবিতার স্বীকৃত ও চিরপরিচিত রূপরেখা ও 
8০ স৮-০ 
পরাবাস্তবতাকে (স্যুররিয়লিজম) আঁকড়ে 

ধরে আধুনিক বাংলা কবিতাকে এক অনন্য 
বৈশিষ্ট্য দান করেছেন । যদিও আধুনিক 


কবি” (১৯৭৬) গ্রন্থ দিয়ে 
ঠা শুরু করেন । সবচেয়ে অবাক 
হওয়ার মতো ব্যাপার হলো, তিনি তার 
কাব্যচর্চা শুরু করেন পরাবস্তবতানির্ভর হয়ে; 
অথচ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “জোগ্জী-রৌন্রের 
চিকিৎসা” (১৯৬৭) যখন বের হয় তখন 
তিনি পরাবাস্তবতা সম্পর্কে অসচেতন বা 
অনবহিত ছিলেন (কবির ভাষ্যমতে) । কিন্তু ত 
এর পরপরই তিনি পরাবাস্তববাদ সম্পর্কে 
বিস্তর পড়াশোনা ও লেখালেখি করা আরন্ত 
করেন । বাংলা কবিতায় পরাবাস্তবতাকে 
বিস্তুত করার ক্ষেত্রে তার অপরিসীম 


অক্টোবর'১২ 


সাফল্যের ব্যাপারে একজন বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক (নাম অজ্ঞাত) বলেছেন, 
“বাংলাদেশের কবিতার ধারাবাহিক খবর 
যারা রাখেন, তাদের জানা আছে যে, 
আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা বৈশিষ্ট্যে ও 
বৈচিত্র্যে অনাস্বাদনীয়পূর্ব । জীবনানন্দ 
দাশের সূত্রে পরাবাস্তবতা বাংলা কবিতার 
অনুষঙ্গী হয়ে উঠলেও বাংলাদেশের কবিতায় 
পরাবাস্তবতা ও আবদুল মান্নান সৈয়দ 
ছিলেন প্রায় সমঅর্থী; কারণ কবিতায় স্বতন্ত্র 
ও সম্পন্ন এক পরাবাস্তব জগত তিনি নির্মাণ 
করেছিলেন । কবিতায় আধুনিকতা যাদের 
পরম আরাধ্য, “মননশীলতা' তাদের গন্তব্যে 
পৌছবার সবচেয়ে বড় উপায় | কবি হিসাবে 


করেন, আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা 
দুর্বোধ্য । এটা ঠিক। তবে এক্ষেত্রে তিনি 
বাংলা কাব্যে পরাবাস্তবতাকে স্বরূপ দান 
করতে গিয়ে স্বীয় “কবিভাষা'কে পাঠকদের 
১৭১8,০৮-০৭- । এর কারণ 


৮৭৭ 


পুরনোকে ঘষে মেজে নতুন চকচকে রূপে 
হাজির করা । যে-কারণে সৈয়দ অনেক সময় 


আবদুল মান্নান সৈয়দ 
সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতি-চিন্তা 


বন্ধুদের কাছে বোধগম্য হননি । অস্পষ্ট 
থেকেছেন | স্বেচ্ছায় কখনো অজ্ঞতায়” ।২ 


একজন তি আপন সৃ্টিগুণ 
স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারে না। আর 
কে না জানে কালজয়ী সাহিত্য কোনো 
কিছুর পরোয়া না করেই স্ব-মহিমায় যুগ যুগ 
ধরে টিকে থাকতে পারে । তাছাড়া পরের 
মনোরঞ্জন যদি সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়ে 
থাকে তাহলে সে-সাহিত্যের স্থিতিকাল 
ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য । কেননা সেটার 
স্থায়ীত্বকাল নির্ভর করে পাঠকসমাজের 
ওপর | এজন্যই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 
“সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য 
যে স্বধর্মচ্যত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ 
বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। 
.সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের 
মনতুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের 
মনতুষ্টি হতে পারে না। কারণ 

যে-খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে 
ভেঙে ফেলে । সে প্রাচ্£ই হোক আর 
জার্মানিরই হোক- দু'দিন ধরে তা কারো 
মনোরঞ্জন করতে পারে না। ... 
..অপরপক্ষে এ যুগে পাঠক হচ্ছে 
জনসাধারণ, সুতরাং তাদের মনোরঞ্জন 
করতে হলে আমাদের অতি সস্তা খেলনা 
গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না । 
এবং সম্তা করার অর্থ “খেলো করা” । বৈশ্য 
লেখকের পক্ষেই শুদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন 
করা সঙ্গত । অতএব সাহিত্যে আর যাই 
করো না কেন- পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন 
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করবার চেষ্টা কোরো না” ।* শুধু ভাব এবং 
আবেগ দিয়েই উৎকৃষ্ট মানের আধুনিক 
কবিতা লেখা যায় না। পাশাপাশি “বোধ' 


আধুনিক বাংলা কবিতায় যে-অসাধারণ 
শিল্পনৈপুণ্য ও সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক প্রতিভার 
স্বাক্ষর রেখেছেন তা বিচারে আচারে 
অতুলনীয় ও চিরভাস্বর । 

ধরনের বাক বদল আমরা লক্ষ করি। 
কেননা তিনি উচ্চাভিলাষী শিল্পবোধ নিয়ে 
তার কাব্যযাত্রা শুরু করেন । এর ফলে তার 
শৈল্পিক কাব্যভুবন অনায়াসে নির্মিত হয় । 
এরপর যেতে যেতে একপর্যায়ে আমরা 
দেখতে পাই, মান্নান সৈয়দের মাঝে এক 
অবিশ্বাস্য বেপ্রবিক পরিবর্তন ঘটে । যে 
পরিবর্তনকে “আধ্যাত্মিক' বলা যেতে পারে । 
মধ্যে “যৌনজ্বীলা” বড় তীব্র, যার কাছে 
জীবনবোধের চেয়ে শিল্পই ছিল প্রধান, তিনি 
কিনা হঠাৎ করে “সকল প্রশংসা তার' 
(১৯৯৩) লিখে নিজেকে ধর্মীয় চেতনায় 
নিমজ্জিত করবেন- এমনটা কেউই আশা 
করেনি । কিন্তু বাস্তব কথা হলো, কবিতার 
বিষয়বস্ত আর যা-ই হোক, সেটা যদি শিল্প 
ও নন্দনতত্তের বিচারে মানোত্তীর্ণ হয় তাহলে 
সেটি প্রকৃত কবিতা হয়ে ওঠে । এক্ষেত্রে 
মান্নান সৈয়দ সার্থক এবং 

ব্যাপক সমাদূতও হন । তাছাড়া ছোটগল্প, 


কাব্যনাট্য ও উপন্যাসেও তিনি অভূতপূর্ব , 


অভিনবত্তের ছাপ রেখে নিজের সব্যসাটীত্ব 
প্রমাণ করেছেন । এক অর্থে বলা যায়, সমগ্র 


সাফল্য হলো, এদেশের সমালোচনা- 
সাহিত্যকে টিকিয়ে রাখা । এ কথা এ 


পাল্লা দেওয়া কিংবা প্রতিদ্বন্দিতা করার মতো 
আজও পূর্ণাঙ্গ সামর্ঘবান হয়ে ওঠেনি 


অক্টোবর'১২ 


আমাদের দেশের গদ্যসাহিত্য | এ ব্যাপারে 
অন্যরা কী ভাবেন সেটা বলতে পারবো না; 
তবে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত | 
পাঠকসমাজে একপ্রকার প্রায় অন্তরালে থাকা 
জীবনানন্দকে তিনি বিস্মৃত হওয়ার আশঙ্কা 
থেকে উদ্ধার করে বাংলা কবিতাপ্রেমীদের 
সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেন। 
নজরুল ও ফররুখকে নিয়ে তার প্রশংসনীয় 
গবেষণাকর্ম তাকে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে 
একজন মশীালধারী সাহিত্যসেবী হিসেবে 
চিরস্মরণীয় করে রাখবে | মানান সৈয়দের 
্রজ্ঞাপূর্ণ ও প্রখর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণাকর্ম 
ও সমালোচনা-সাহিত্যের ব্যাপকতা দেখে 
এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি 
নিজের বিচক্ষণতা ও গবেষণাশক্তিকে কাজে 
লাগিয়ে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া 
অনেক কবি ও সাহিত্যিকদের আলোতে 
নিয়ে এসেছেন । এক্ষেত্রে দেখা যায়, 
রব রর অবদান মূল্যায়নে তার মধ্যে 


কায়কোবাদ, 
কথা কেউ স্মরণ করে না। এমনকি 
ওয়াজেদ আলী, বরকতুল্লাহ, কাজী আবদুল 
ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেনের মতো 
কিংবদন্তী পুরুষদের কথাও আমাদের 
ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে । তিনি আরো বলেন, 
পূর্বপুরুষদের কথা ভুলে গেলে আমরা 
একদিন শেওলায় পরিণত হবো । নিজের 
সম্পাদনার কাজগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে তিনি বলেন, এর জন্য প্রচুর সময় ও 
শ্রম তাকে ব্যয় করতে হয়েছে । এ সময় ও 
লাগাতে পারতেন । কিন্তু এ কাজগুলো তিনি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং উত্তরপুরুষদের প্রতি 
এতিহ্যের অঙ্গিকার সংস্থাপনের দায়বদ্ধতা 


থেকে । তিনি বলেন, আজকের শামসুর 
রাহমান, আল মাহমুদ বা আবদুল মান্নান 
সৈয়দের উত্থান সম্ভব হয়েছে এইসব 
পূর্বপুরুষদের অবদানের ওপর পা রেখেই, 
তাদের পথরেখা ধরেই” ॥ তাছাড়া 
এদেশের যে-একটা নিজস্ব সাহিত্যশিকড়, 
স্বনির্ভর সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যকেন্দ্র রয়েছে 
সেই প্রতীতী তার মধ্যে জলন্ত ছিল এবং 
তিনি সেটা প্রকাশে বিন্দুমাত্র লুকোছাপা 
কিংবা কুগ্ঠাবোধ করতেন না। তাই তার 
বাংলা সাহিত্যে মুসলমান” বইয়ে তিনি 
অকপটে লেখেন, “১৯৪৭-এর আগে 
কলকাতা ছিলো বাংলা সাহিত্যের রাজধানী | 
1৪৭-এর দেশবিভাগের পর সাহিত্যের 
আরেকটি রাজধানী হয়ে ওঠে ঢাকা । 


মননশীলতাকে সে ধরে রাখতে থাকে তার 
আগ্রহী সেই কেন্দ্রে । এখন, ইতোমধ্যেই, 
মাত্র এই কয়েক দশক (১৯৪৭-৯৮) 


অংশ। ঢাকা থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক 
সাহিত্যধারা প্রবাহিত হচ্ছে আজ ।” সুতরাং 
মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশের সাহিত্য আর 
হিন্দুপ্রধান পূর্ববঙ্গ তথা কোলকাতা"র 
সাহিত্য জাতে এক হলেও ধাচে সম্পূর্ণই 
আলাদা । কারণ উভয় বাংলায় দুই ধর্মের 
জনগোষ্ঠীর ভিন্ন একক সংখ্যাগরি তার 
প্রাধান্যে এবং সামাজিকভাবে প্রবল ধর্মীয় 
প্রভাববলয় উভয় বাংলার সাহিত্যকে দুই 
মেরুকরণে স্বতন্ত্রৰূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে । 
কিন্ত এতদ্সত্তেও দুই বাংলার গভীর সুক্্ 
চেতনাগত ও চস ৬৮ এই পার্থক্যের 
দরুন বাংলা ত্যর মধ্যে কোনো 
মতাদর্শিক কিংবা হীনম্মন্য ও সাম্প্রদায়িক 
সংঘাত আগেও কখনো হয়নি, এখনো 
পরিলক্ষিত হয় না। এর কারণ বোধ হয়, 
মুসলিম বাঙালি সাহিত্যিকদের প্রবল 
মানবিক চেতনা ও উদারনৈতিক মনোভাব 
এবং মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রতি 
পাঠকসমাজের কৌতৃহলপূর্ণ আগ্রহ ও ভিন্ন 
রুচিগত চাহিদা | 

আমি মনে করি, বাংলা সাহিত্যে 
মুসলমানরাই যে প্রথম মানবতার জয়ধ্বনি 
তুলেছে- সেটা স্পষ্টভাবে চিহিত করতে 
পেরেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ ৷ তিনি 
বলেন, “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 
মুসলমানদের ভূমিকা ছিলো না, হিন্দুদেরও 
ছিলো না, তা বৌদ্ধদের দ্বারা সৃষ্ট : চর্যাপদ | 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


সা।হি।ত্য।-।এ।তি ।হ্য 


মধ্যযুগে বাঙালি-মুসলমান রোমান্স-কাব্যের 
ধ্য দিয়ে মানবিকতার উদ্বোধন করেন । 
সেই-যে দেবদেবী অধ্যুষিত বাংলা সাহিত্যে 
মানবিকতার বন্দনা শুরু হলো, বাঙালি- 
মুসলমান আজো সেই মানবিকতারই 
জয়গান গেয়ে চলেছে । বাংলা সাহিত্যে 
বাঙালি-মুসলমানদের যদি শ্রেষ্ঠ অবদান এক 
কথায় চিহিত করতে হয়, তাহলে রে 
হরে ১58 
তাহলে কীভাবে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানরা 
পরবতীতে ধারাবাহিকভাবে মানবিকতার 


৮৮৪ ০০ 
মোহিতলাল, 


পতরিকাসমূহে। কিন্তু মোটামুটিভাবে হিন্দু 


প্রসার । (দুই) বাঙালি মুসলমানের ভাষা 


নেওয়া ভালো যে, বর্তমান বাংলাদেশের 
সংস্কৃতির একটি “স্বকীয়তা' আলবৎ রয়েছে । 
সেই স্বকীয়তা হলো, মুসলমানিত্ব । অর্থাৎ 
আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব 
অনস্বীকার্য । সেহেতু বাঙালি মুসলমান 
সংখ্যাধিক্য হওয়ার দরুন "মুসলমানিত্ব' 
আমাদের সংস্কৃতির অবিসংবাদী মৌলিকত্ব 
তথা নিজস্ব ভিত্তি (1399০) হয়ে দাড়িয়েছে । 
এটাকে অস্বীকার করা আর গাছের ডালের 
ওপর বসে ডালের গোড়া কাটা একই কথা । 
কিন্তু আমাদের বামশ্রেণীর সংস্কৃতি-চিন্তকরা 
এই মৌলিক ব্যাপারটিকে মোটেও গ্রাহ্য না 
করেই এদেশের সংস্কৃতির খতনা করিয়ে 
দেন। অবশ্য এটা যে তাদের সম্পূর্ণ 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সেটা বলাই বাহুল্য । 

হালের আগ্রাসী ধর্মনিরপেক্ষতার কালে এবং 
বিদ্যমান বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে ক্রমে 
ইসলামবিমুখ করার যে-অপপ্রয়াস চলমান, 
এ অবস্থায় আবদুল মান্নান সৈয়দ কিছু 
অপ্রিয় সত্য কথা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে 
উচ্চারণ করে বলেছেন, “সংস্কৃতি কি 
দেশনিরপেক্ষ?না, সংস্কৃতি দেশনিরপেক্ষ 
নয়। াালি-ুলমানের টা মূলত: 
বাংলাদেশকে 


দেশের আর একটি মুসলমানপ্রধান দেশের 
সংস্কৃতি এক হতে পারে না। ধর্মের প্রভাব 
না উপরে প্রবল । শতকরা 

ছিয়াশিভাগ মুসলমান যেদেশে, সে দেশের 
সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব থাকবেই । 
বাংলাদেশ প্রধানত বাঙালি-মুসলমানের 
নি 
বিভিন্ন উপজাতি-আদিবাসীর যে-প্রভাবধারা 
তা প্রধান স্রোত নয়- এদেশের মূলধারা বা 
ইসলামের | যেমন, ভারতে হিন্দুত্র ৷ এই 
স্বাভাবিকতাকে চোখঠার দিয়ে লাভ নেই” ।* 
আবদুল মান্নান সৈয়দের এহেন নিঃসংশয়ী 
সত্যভাষণ শুনে তথাকথিত বামপন্থী ও 
প্রগতিপন্থীরা তখন রে-রে করে উঠল। 
তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না আবদুল মান্নান 
সৈয়দের মতো একজন শিল্পপাগল ও 
পরাবাস্তববাদী মননলোকের মধ্যে এহেন 
বোধোদয় ঘটবে । মৌলবাদী আর কাকে 


মূলত রা, 


্রশ্নদ্বয়ের উত্তর খোজার যথাসাধ্য চেষ্টা 
করবো । তবে তার আগে কিছু কথা বলে 


অক্টোবর'১২ 


বুঝলেন । কবি আল মাহমুদকেও আজ 
একই অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। 

আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পর্কে শেষ একটি 
কথা বলতে চাই, সেটা হলো- তিনি একজন 


পরিপূর্ণ আস্তিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন 


পরনির্ভরশীল ও 
তারক হি উঠছি ই হান আসি 
আমাদের স্বকীয়তাকে ক্রমে ধ্বংস করে 
দিচ্ছে । আমরা এখন আদর্শ ও স্বাধিকার 
বিসর্জন দিয়ে পরানুকরণে অতীব আগ্রহী । 
চিন্তার আদর্শিক সংকট ও দৈন্য আজ 
আমাদের প্রবল হয়ে দাড়িয়েছে । এ অবস্থায় 
মান্নান সৈয়দের ক্ষেত্রে কোনো দৌর্বল্য লক্ষ 
করি না। বিশেষ করে স্বাদেশিক ধর্ম ও 
সংস্কৃতি ভাবনায় তার চিন্তার আদর্শিক 
অবস্থানটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক, আপসহীন ও 
সুস্পষ্ট ৷ বাংলাদেশের কালচার সম্পর্কে তার 
অভিমত পড়লেই সেটা বোঝা যাবে। 
“কালচারের দুটি অংশ : একটি আদর্শিক; 
আরেকটি স্থানিক। সংস্কৃতির স্থানিকতা 
ততোক্ষণ গ্রাহ্য যতোক্ষণ আদর্শকে আঘাত 
করে না। যেমন, বাঙালি-মুসলমান স্থানিক 


হয়ে পোশাক গ্রহণ করেছে-কিন্তু প্রতিমাপূজা 


করেনা । 

তৌহিদ বা স্রষ্টার এককত্ব হচ্ছে বাঙালি- 
মুসলমানের মূল। এর সঙ্গে আছে 
সংগ্রামশীলত ছু স্বাধীনত প্রিয়তা, সাম্য, 
ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বজনীনতা ও ধর্মীয় সহনশীলতা । 
আমাদের সংস্কৃতিতে এসবের ছাপ। 
বাঙালি-মুসলমান তার মুসলমানিতৃ ছাড়েনি, 
তার ধর্মবিশ্বাস ছাড়েনি ৷ বাঙালি-মুসলমান 
ধর্ম ও আধুনিকতার সমন্বয় করেছে । গ্রামীণ 
সংস্কাত সঙ্গে নাগরিক সং তর ব্যবধান 
৯০ ৯ 
একটি স্বাধীন সার্বভৌম নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করেছে । ফলে আজ বাঙালি-মুসলমান 
সংস্কৃতির বিকাশ খুব স্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত” 
(সূত্র : বাংলা সাহিত্যে মুসলমান) | উভয় 
বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এতসব 
মৌলিক পার্থক্যগুলো যে আবদুল মান্নান 
সৈয়দের ভালোই জানা ছিল তা আমাদের 
জন্য সুখের কথা । 


লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহ-সম্পাদক, মাসিক 
দেশজগত, 1:77171. 1076215177119162)271011. ০0977 
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রা রঃ 


চিজ মিতা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী । 
বয়স ১২ । ভীষণ দুরন্ত আর অস্থির । বাড়ন্ত 
শরীর । তবুও বুঝতে পারছে না যে, ওর 
শরীরের পরিবর্তন হচ্ছে। শারীরিক 
পরিবর্তন হলেও মানসিক পরিবর্তন না 
হওয়ায় এই হেয়ালিপনা । একদিন হঠাৎ 
করেই এই উদাসীনতায় টান পড়ে। 
অন্যদিনের মতো উচ্ছ্বাস আর চঞ্চলতা নিয়ে 
সুইটি স্কুলে গেলেও ওইদিন বাড়ি ফেরে 
মুখে মলিনতার ছাপ নিয়ে । স্কুলব্যাগ রেখে 
খাবার টেবিলে না বসে নিজ কক্ষে গিয়ে 
এক প্রকার আত্মগোপনের চেষ্টা করে সে। 
মুখে কোনো সাড়াশব্দ নেই। মেয়ের 
আচরণে মাও উদ্দিগ্ন। জিজ্ঞাসা করেও 
কোনো উত্তর মিলছে না। অবশেষে তার 
কলেজে পড়ুয়া বড় বোন তার সঙ্গে কথা 
বলার চেষ্টা করে জানতে পারে তার খতুস্রাব 
ছিরে টি ডালি 
বোঝায় বড় বোন । ধীরে ধীরে মিতাও 
বুঝতে পারে যে, বয়স হলে শরীরে এমন 
পরিবর্তন সবারই হয় । ওইদিন যৌনপ্রজনন 
সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়ে যায় সুইটি | 


কেস স্টাডি-২: তৃষা ৮ম শ্রেণীর একজন 
ছাত্রী । গত কয়েকদিন যাবত চরম অস্বস্তি 
কর সময় কাটানো সত্তেও কোনোভাবেই 
ই পা ওর দু 
ছোট দানা দানা উঠেছে। প্রচণ্ড জুলুনি সাথে 
ব্যাথা । একটা অব্যাহত স্যাতস্যাতে ভাব | 
এমন একটি স্থানে এটি হয়েছে যে কাউকে 
বলাও যাচ্ছে না । এমন কি মাকেও না । মা 
বিষয়টা কিভাবে নেবে? এটি কি ভয়ঙ্কর 
কোনো রোগ | সেদিনই পত্রিকায় পড়েছে, 
ত্বকের ক্যাসারের শুরু এমন হতে পারে । 
অবশেষে ছোট খালাকে খুলে বলল আর কষ্ট 


সহ্য করতে না পেরে। খালা মাকে কিশোর- 


বললেন । মা নিজেও অনেক চিন্তিত হয়ে 
পড়লেন ৷ গোটা বিষয়টাতে অস্বস্তির সীমা 
রইল না তৃষার । 


অক্টোবর'১২ 


সু বয়ঃসনবিকালীন প্রজনন স্বাস্থ 


অবশেষে বাড়ির পাশের একটি 
ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হলো তৃষাকে। 
সেখানকার তৃষাকে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার মাকে বকা 
দিলেন কেনো তাকে প্রজনন অঙ্গের পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে শিক্ষা দেয়নি | খতুত্রাব 
পরবর্তী পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও কিছু জানাননি 
তার সন্তানকে | খতিয়ে দেখা গেল, তৃষার 
মা নিজেই বিষয়টি তেমনভাবে জানেন না। 
কয়েকবার গর্ভপাত হয়েছে তার প্রজনন 
বিষয়ে জ্ঞান না থাকার কারণে | 
প্রজনন অঙ্গ বা যৌনাঙ্গেরও যে পরিচ্ছন্নতার 
প্রয়োজন রয়েছে সে বিষয়ে শুধু তৃষা নয় 
বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশ ছেলে মেয়ে অজ্ঞ । 
ভবিষ্যতে সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য 
স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতার জন্য শিশুকাল 
থেকেই প্রজনন অঙ্গে যত্র করার বিষয়টিকে 
নজরে আনতে হবে । অথচ এ বিষয়টিই 
সবচেয়ে অবহেলিত । 
সাধারণত ছেলেদের বেলায় ১২/১৩ বছরে 
এবং টা বেলায় ১০/১১ বছর বয়সেই 

যৌনতার বিকাশ ঘটে । ব্যক্তি, 
বিশ ৮৮৯৮ 
কিছুটা ব্যবধান থাকলেও এক দশকের 
বয়সগুলোকেই সাধারণত বয়ঃসন্ধিকাল ধরা 
হয়ে থাকে | অর্থাৎ ১০ বছরের পর হতে 
প্রায় উনিশ বছরকাল পর্যন্ত বয়ঃসন্ধিকালের 
ব্যাপ্তি। এই সময়ের কিশোর-কিশোরীদের 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই লক্ষণীয় হবে । 
২০ বছরের পর হতেই ছেলেমেয়েরা এই 
চলতে পারবে । বয়ঃসন্ধিকালের সময়টুকুকে 
আবার দুই ভাগে ভাগ করে নেয়া যায়। 
প্রথম কৈশোর অর্থাৎ ১০ থেকে ১৪ বছর 
মধ্যকার ছেলেমেয়েরা এবং শেষ কৈশোর 
অর্থাৎ ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যকার 
ছেলেমেয়েরা । প্রথম কৈশোর হচ্ছে 
অবস্থা । কৈশোরের 
মেয়েদের শরীরে খতুসাব ও স্তন বৃদ্ধি 
হওয়ার মতো ঘটনাগুলো লক্ষণীয় । 


৯১৯৯৬০৬৯, 


অপরদিকে ছেলেদের দাড়ি-গোফ গজানো, 
ঘাড় চওড়া হওয়া, শরীরের মাংস শক্ত হতে 
থাকা ও স্বপ্রদোষের মতো ঘটনাগ্ডলো ঘটতে 
থাকে । এই সময় থেকেই যৌনপ্রজননের 
বিকাশ । শরীরের এই পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে কিশোর-কিশোরী উভয়ের মানসিক 
পরিবর্তনও হতে থাকে । স্বাস্থ্যগত দিক 
5875551 


রি বেকারি নারি 
একেবারে অজ্ঞ থেকে যায় । ফলে অধিকাং 
ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকাল আসে দুঃস্বপ্নের 
মতো । এর সঙ্গে যখন যোগ হয়, প্রজনন 
অঙ্গের অযত্র ও পরিচর্চার অভাব তখন রোগ 
মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে । 
দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুরাংশই 
রয়েছে ১০ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে | অর্থাৎ 
জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগই হচ্ছে 
বয়ঃসন্ধিকালীন । আর এদের মধ্যে ৪৭ 
শতাংশই হচ্ছে বিবাহিত । এরা সবাই 
প্রজনন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত । অথচ এই 
বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই 
প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে অবগত নয়। এরা 
বয়ঃসন্বিকালের মধ্যে থাকলেও উপযুক্ত 
জ্ঞানের অভাবে সঠিক ও দায়িত্বশীল আচরণ 
করতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, যখন 
শিশুরা বয়ঃসন্ধিকালে পদার্পণ করে তখন 
শরীরের যেসব পরিবর্তন হয় তা অনুধাবন 
করা এবং তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য 
যে জ্ঞান, তথ্য বা পারিপার্শিক সহায়তার 
দরকার হয় তা তারা পায় না। এ কারণে 
তাদেরকে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয় । 
১৮০০৭৭৪৭৪০০ 

₹শ স্কুল-কলেজে গেলেও বড় একটি অং 
পাভিটাদিকএসি  ালিরারি রিনি 
থেকে যায় । ফলে এই অংশটি যৌন বা 
প্রজননস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া থেকে 
৯১১ 

র বয়সের যে অং 

প্রাতি পাটানি নি ভালে 
প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে শেখানো 


। আত্তার্তহীদ ৩৮ 
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হয় না। অপরদিকে সন্তানরা বাবা-মায়ের 
সবচাইতে কাছের হলেও এ ব্যাপারে তারাও 
নীরব থাকে । বাবা-মার ধারণা তারা যেভাবে 
এই সময়টি পার করে এসেছেন ঠিক 
একইভাবে সন্তানেরাও পার করবে ৷ তারা 


এক্ষেত্রে লুকোচুরি নয়, প্রয়োজন 
সচেতনতা । ১৯৯৭ সালের দিকে দেশের 
শতকরা ২০ দশমিক ৮ ভাগ নারী প্রজনন 
বয়সের মধ্যে ছিল। এখন তা বেড়ে 
দাড়িয়েছে শতকরা ২৩ দশমিক ৩ ভাগে । 
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমলেও নারীদের 
বড় একটি অংশ প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে 
প্রবেশ করছে । ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে 
সরকার কার্ধকর পদক্ষেপ নিলেও নারীদের 
এই বড় অংশটি প্রজননে অংশ নেয়ায় 
আগামী ২০৮০ সালের মধ্যে দেশের 
জনসংখ্যা দাড়াবে প্রায় ২৫ থেকে ২৬ 
কোটিতে | এখন পর্যন্ত বিয়ে এবং প্রজননে 
অংশ নেয়া নারীদের অর্ধেকেরও বেশি 
অপ্রাপ্ত এবং বয়ঃসন্ধিকালের মধ্যেই রয়ে 
গেছে । এদের অর্ধেকেরও বেশি আবার নানা 
অপুষ্টিতে ভোগে । তাদের জন্ম দেয়া 
শিশুরাও থাকে নানা ঝুঁকির মধ্যে। 
পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২৮ দিনের মধ্যে 
যে শিশুরা মারা যায় তাদের শতকরা ৫০ 
ভাগই মৃতু হয় জন্ম নেয়ার ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে । মোট মারা যাওয়া শিশুদের মধ্যে 
শতকরা ৭৫ ভাগ মৃত্দু হয় ৭ দিনের মধ্যে । 
মা-বাবার সচেতনতার অভাবেই শিশুমৃত্যুর 
এই ভয়াবহতা । একইভাবে প্রজননকালে 
মায়েদের মৃত্যু হারও বেশি । প্রজননস্বাস্থ্যের 
ব্যাপারে ধারণা না থাকার করণেই এই 
চিত্র । খোদ রাজধানী শহরেই শতকরা ৪০ 
ভাগ মানুষ বস্তিতে বাস করে | সেখানকার 
বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েরা এক প্রকার 
অন্ধকারের মধ্য থেকেই বেড়ে ওঠে। 
এমনকি শহরের শিক্ষিত মানুষেরাও এ 
ব্যাপারে আলোচনা করতে নারাজ । 
বয়ঃসন্বিকালেই একজন মানুষ প্রজনন 
প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে প্রবেশ করে । এ সময় 
যদি তার স্থাস্ত্যের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান না 
থাকে তাহলে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিতে 
পারে । আমি মনে করি, সচেতনতার জন্য 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পাশাপাশি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও এ ব্যাপারে 
খোলামেলা আলোচনা করা দরকার । এবং 
তাদের এ বিষয়ে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকা দরকার | 
মা ও শিশু হাসপাতালের অধ্যাপিকা হাসিনা 
বানুর মতে, প্রতিটি বয়ঃসন্ধীকালীন 
ছেলেমেয়ের প্রজনন অঙ্গের যত্র নেয়ার 
বিষয়টি জানা দরকার | 

তিনি পরামর্শ দেন: 


অক্টোবর'১২ 


» প্রতিদিন প্রজনন অঙ্গ পরিষ্কার করা দিতে পারে। 
প্রয়োজন | € প্রতিবার পায়খানা-প্রস্নাবের পর ভালো 
শিশুদের প্রথম থেকেই প্রজনন অঙ্গের করে প্রজনন অঙ্গ পরিষ্কার করতে হবে । 
যত নিতে অভ্যস্থ করতে হবে । ৬ প্রজনন অঙ্গে কোনো ঘা-পাচড়া বা 
» প্রজনন অঙ্গ যেন ভেজা না থাকে চুলকানি দেখা গেলে লজ্জা না করে দ্রুত 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; অন্যথায় ডাক্তার বা পরিবার-পরিকল্পনা কর্মীর 
ছত্রাক (ফাংগাল) জাতীয় রোগ দেখা পরামর্শ নিতে হবে । 


রাসুলুল্াহ ঞ্্জ-এর দাম্পত্য জীবন 


প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ঞ্-এর সমগ্র জীবন ছিল, মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামীনের পথ নির্দেশিত । নুবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বাপর সকল অবস্থায় তিনি আল্লাহ প্রদত্ত 
নির্দেশেই চলমান ছিলেন । নবী জীবনে আল্লাহতাশয়ালার নির্দেশ ব্যতীত তিনি এক পা-ও 
অগ্রসর হননি । মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
10364155209 5250 ১84455495৭৯ 
“তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, 
তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে । [সুরা আল-আহ্যাব (৩৩):২১] 

রাসুলুল্লাহ স্র্জু আদর্শ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন । পারিবারিক জীবনে তার ব্যবহার ছিল 
অত্যন্ত মধুর । তিনি কলহ ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে সর্বদা দূরে থাকতেন । তিনি তার 
পরিবারবর্ণের সাথে মিলেমিশে থাকতেন এবং সহাস্যবদনে কথা বলতেন । কখনো কারো 
ওপর অযথা রাগ করতেন না । পরিবারের কেউ কোন অন্যায় করলেও তিনি তাদের 
তিরস্কার বা প্রহার করতেন না, বরং ক্ষমা করতেন এবং সংশোধন করে দিতেন । 
পরিবারে লোকজন যা আহার করত, মহানবী জজ তাই আহার করতেন । কখনো তার 
জন্য বিশেষ আহারের ব্যবস্থা করা হত না । আহারের সময় খাদ্য বস্ত কোন বড় পাত্রে 
(সাধারণত কাষ্ঠ নির্মিত একটি খাধ্গয়) পরিবেশন করা হত | অতঃপর তিনি সকলকে 
নিয়ে একত্রে আহার করতেন । প্রিয় নবী ঞ্্জ এর প্রেমময় দাম্পত্য জীবনের প্রথম সঙ্গিনী 
ছিলেন হযরত খদিযাতুল কুবরা ঞ্্ট । তিনি তার জীবনের সর্বস্ব প্রিয় নবী (সা.)কে অর্পণ 
করে দেন । নবী করীম এ্ুঞ্জু তাকে পেয়ে আল্লাহর পথের সন্ধানে মনোযোগের বিশেষ 
সুযোগ লাভ করেন । তখন তার কোন কিছুরই অভাব থাকলো না । না সম্পদের, না ভয় 
ও বিপদে সান্ত্বনা ও আশ্রয়ের । প্রিয় নবী ক্র যখন হেরা-গুহায় নৃবুওয়ত লাভ করেন, 
তখন ভয়ে ভয়ে কাতর হয়ে বিবি খাদিজার কাছে আশ্রয় নেন । তিনি তাকে সকল প্রকার 
সান্ত্বনা দেন। প্রিয় নবী এ্জ্জ-এর ইসলাম ধর্ম প্রচারে প্রথমেই বিবি খদিযা ্ছ্ট-এর 
ইসলাম গ্রহণ | বিশ্বের সর্বপ্রথম মুসলমান নারী হলেন হযরত খদিযা ঞ্চ্ম । তাদের 
দাম্পত্য জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, হযরত খদিযা গ্্ট জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় 
প্রিয় নবী কুঞ্জ অন্য কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেননি | 

তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল মুমিন মুসলিমের জন্য আদর্শের নমুনা স্বরূপ । কেননা 
নবীদের স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা | তারা আমাদের সকল আদর্শের প্রতীক । তারা দুনিয়ার 
লোভ-লালসা ও চাকচিক্য থেকে বিরত ছিলেন । এমনকি আল্লাহর নির্দেশে দুঃখ-কষ্টের 
জীবন গ্রহণ করেন তবুও নবী করীম ঞ্ঞ্জ-এর দাম্পত্য জীবন থেকে অব্যাহতি নেননি । এ 
সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 
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৯০171 
“হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি পার্থব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা 
নি তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের 
সাথে বিদায় দেই । তোমরা আল্লাহকে তার রাসুলকে এবং পরকালকে কামনা করলে, 
তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন ।' 


[সুরা আল-আহ্যাৰ (৩৩):২৮-২৯] 
আমাদের জীবনেও তাই হওয়া উচিত । দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের কথা না 


ভেবে নিজ নিজ স্বামী সংসারে প্রেমময় দাম্পত্য জীবন ও পরকালের সুখের কথা চিন্তা 
করে, ভালোবাসা ও পুণ্যের আশায় অল্পে তুষ্টি থাকাই মুমিন-মুমিনাদেরও উচিত । 


গ্রন্থনা : মাওলানা লুতফর রহমান ইবনে ইউসুফ 


) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা 


অরণ্য হাসছে 

বসন্ত দৌলা দেয় এলোমেলো মন 
অশরীরি থাবা দেয় কে সারাক্ষণ 
পুবালি সমীরন ফুর ফুরে মন 
অস্থির মনটা উদাসী প্রতিক্ষণ | 
হতো যদি এমনতো 

প্রতিক্ষণ বসন্ত 

লাল সাদা গোলাপী পুষ্পে উদ্যান 


লতাফুল হলুদে ভরে যেত প্রাণ খান । 


বর্ণিল অরণ্য 

হয়ে যেত বরণ্য 

ফুর ফুরে ক্ষণটা প্রতিদিন আসিতো 
পুষ্পের সমারোহে অরণ্য হাসিতো । 
জীর্ণ পোষাকটা বৃক্ষরা বদলে 

কচি পাতায় বর্ণিল নববধূ আদলে 
অপরূপ লাগছে প্রকৃতির সাজ 
বসন্ত তুলিতে প্রকৃতির কারুকাজ । 
কি দারুন লাগছে 

অনুপম সুন্দরে অরণ্য হাসছে । 


চেনার মাঝেও কত অচেনা 

চার বর্ষ আগে আমি তাকে চিনি । 

চেনার মাঝেও কত অচেনা উপসর্গ রয়ে যায় 
ধূসর নীলের মাঝে নীল শুণ্যতায় । 

সদা চঞ্চলা চপলা শ্যাম বরণী 

ব্যস্ততার উচ্ছ্বাসে কোলাহলমুখর এক রমনী । 
কর্ম কোলাহলে তার কবিতার আলপনা 
ুহুর্তে মুহূর্তে যেন তারুণ্যের সুচনা । 
উদগীরিত স্বপ্ন আনে বর্ণিল প্রহরে 

শ্যাম বরণীর সবুজ সতেজ অন্তরে | 

সদা বসন্ত জাগ্রত যেই প্রাণে 

সুরভিতে শ্যাম গোলাপ পুষ্পিত উদ্যানে । 
প্রণয় উর্বরতায় নবীন পরাগ 

অনুভূতির প্রশাখায় স্বগ্নীল অনুরাগ । 
কবিতার বণিক ছন্দ খোজে শ্যাম এলোকেশে 
চোঝে চোখ রেখে হেসে হেসে । 

হঠাৎ ছন্দ পতন 

দরোজায় নাড়া দেয় অপ্রত্যাশিত দুই স্বজন | 


অক্টোবর”'১২ 


কাল যে গেলো কালে শোক স্মৃতি নিয়ে । 
আজও মনে হয় তার মত বা আরো বেশী 
প্রাণ মহাপ্রাণ অস্বাভাবিক পড়ার খাসি । 


খুন-হত্যায় দিবা নিশি মও মাতাল ওরা 
ওরা কারা? পরিচয় নাই এঁরা সর্বহারা । 
কেই আবার মুখোশে ছাত্র 

কেউবা তাদের দল । উপদলের মুখ পাত্র 
দাবী উন্নত জাতীর সমৃদ্ধির পথে রূহবার 
সোনার ছেলে? দেশ মাতৃকার অহ্কার!! 
মিথ্যে ৷ ওরা স্বভাবে মিথ্যা | দেশায় খুনকার | 
এদের দেখে কাদে ভার্সিটি ক্যাম্পাস 
মায়ের মুখে লেপোরকালি ওই সব সন্ত্রাস 
উন্নত জাতী জনন কারখানা 

দিন বদলের যুগে বদলে গনিকালয় 
বদলে কসায়খানা । 


স্বৃতির দর্পনে আল্লামা আইয়ুব এ 
দীনের রবি ডুবে গেল হায়,আসবেনা ধরায় 
উস্তাদ, শিষ্য অশ্রুসিক্ত, তোমার বিয়োগ ব্যাথায় 
জীবন কুরবান দিয়েছ তুমি জামিয়ার প্রেরনায় । 
জমিরিয়ায় এসে হলো মহা জাগরণ, 
আইয়ুব তুমি সেই কিরণ করলে বিতরণ 
তোমায় স্বরণে হাজারো আজ মিলনায়তন । 
ইমান,আমল,আখলাকে ছিলে কুলের শিরমনি 
হিংসা-বিদ্বেষ ছিলনা তোমার আচার-আচরণে 
শিরক-বিদআত দুর করিলে তুমি প্রভুর নামে । 
অতুলনীয় ছিল তোমার বোখারী দরস দান 


হাজার দুঃখ ব্যাথার মাঝে ছিল মুচকি হাসি 


এই প্রার্থনা করি সদা দরবারে আল্লাহর । 


) আত্তার্তহীদ ৪০ 


আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ ॥ 

বন্ধুরা! মহানবী মুস্তফা এঞএর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও অকৃতিম ভালবাসা ছাড়া কোন মুসলমান প্রকৃত মুমিন হতে পারে না । তাই 
প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে নবী মুহাম্মদের সা. প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকে সদাজাগরুক | তার অতুলনীয় চরিত্র, মোহনীয় আদর্শ, 
নজীরহীন ন্যায়পরায়নতা, অয়ান মহানুভবতা তাকে সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করে । সম্প্রতি মাকিন চলচ্চিত্র নির্মাতা 
অভিশগু স্যাম বাসিল ও তার কলাকুশলীরা দ্যা ইনোসেন্স অব মুসলিমস' নামক দুই ঘণ্টার চলচ্চিত্রে মহানবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা এ 
কে অত্যন্ত অশালীন ও বিকৃতভাবে বিদ্রীগপ করেছে যার প্রতিবাদ-প্রতিরোধে গোটা মুসলিম দুনিয়া আজ উত্তাল । এর রেশ কাটতে না 
কাটতেই ফ্রান্সের ম্যাগাজিনে মহানবীর এর ব্যঙ্গচিত্ প্রকাশ করে | প্রতিবাদের ভাষা পরিমিতিবোধ মানে না । আর তাই মুসলমানদের দেশ 
লিবিয়ায় সংক্ষুবতার রোষে মাকিন রাষ্ট্রদূত মারা গেছে । এর জেরে লিবিয়ায় দুটি রণতরী পাঠিয়েছে আমেরিকা সামাল দেয়ার ছুতায় । 
কুখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতাকে গেঁফতার ও বিচারের দাবিতে বাংলাদেশসহ মুসলিম দুনিয়ায় ক্রোধের বিক্ফোরণ দাবানলের মতো ছড়াচ্ছে । 
নওল হাতের কলম বিভাগ থেকে আমরাও এধরণের জঘন্য অপকর্মের তীর নিন্দা জানাই । সাথে সাথে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, 
আগ্রাসন যে পথে আসে তার প্রতিরোধ সে পথেই করতে হবে ॥ আমাদের দূর্বলতা এখানেই । পাশ্চাত্য গোষ্ঠীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 
মাধ্যমে আমাদের গ্রাণাধিক প্রিয় মুহাম্মদ এঞ্: ও পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে অপঞ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে । আর আমরা শুধু প্রতিবাদ মুখর 
মিছিল-সমাবেশ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে থাকি । এতে আথাসন বন্ধ করা যাবে না । মিডিয়ার আগ্রাসন মিডিয়ার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে 
হবে । প্রচার মাধ্যমে এতিহাসিক তথা উপস্থাপন করে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বে সত্য ইসলামের সৌন্দরে্র বিকাশ ঘটাতে হবে । তাদের 
অসত্য, অসভ্য, উসকানীমূলক, বানোয়াট, মানবতার উলঙ্গ আর নিলভ্্জ লংঘন, অশান্তির বীজ বপনকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উন্মোচন করতে 


হবে । হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শক্তি দাও, জ্ঞান দাও; আমরা যেন তোমার হাবীব মুহাম্মদ ঞ্ঞ্-এর ইজ্জতের হেফাজত করতে পারি । 
তোমার জমিনে তোমার দীন প্রতিষ্ঠা করতে পারি । আমীন | বিভাগীয় সম্পাদক, নওল হাতের কলম 


ভুলে যেওনা হে জামিয়া 

হে জামিয়া! তোমার বুকে স্থান দিয়েছ আমার মত একজন পাপিষ্ট ও 
অযোগ্য ব্যক্তিকে ইলমে ওহী অর্জন করার জন্য । তোমার বুকে 
চলেছি কত অহংকার করে, তোমার সম্মানকে বজায় রাখতে 
পারিনি ৷ মনে করেছি তোমার বুকে বিচরণ করব চিরদিন কিন্তু কেন 
যে আজ তোমার বুক থেকে নিক্ষেপ করে ফেলে দিচ্ছ তা বুঝতে 
পারিনি । তবে তোমার নিকট একটি আবেদন এই যে, কেয়ামতের 
দিন তুমি আমাদেরকে ভুলে যেওনা | হে দারুল হাদীস তোমাকে 
বলছি, কখনো ভাবতে পারিনি তোমার কাছে এসে রাসূল ঞ্রঞ্-এর 
পবিত্র হাদীস শরীফ শ্রবণ করব | যখন তোমার কাছে যেতাম রাসূল 
ঞ্র্জু-এর পবিত্র হাদীস শরীফ শ্রবণ করার জন্য তখন মনে হত 
ইমাম যুহরী এ্ক্-এর দরসে বসেছি, কখনো মনে হত শায়খ আবু 
তাহের মাদানী ঞ্জ্ছ-এর দরসে বসেছি, কখনো মনে হত শায়খুল 
হিন্দ এট কখনো মনে হত মাদানী প্রজ্ছি। কখনো মনে হত 
কাশীরী এছ, কখনো মনে হত ইদরীস কান্দালভী ঞ্রজছ, কখনো 
মনে হত মুফতী শফী এঞ্জ্ছ-এর দরসে বসেছি । তাই তোমার 
নিকট আবেদন এই যে, তুমি আমাদেরকে মেহেরবানি করে ক্ষমা 
করে দেবে । আর জান্নাতের যাওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি আমাদের 
অপেক্ষায় থাকবে । হে পিতৃতুল্য আসাতিযায়ে কেরাম- কত 
ু্দরারে সিডার আমাদেরকে পরিচালিত করেছেন খা গুলার 
নয় । আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি যে আমাদের চলা-ফিরা, ওঠা- 
বসার মাধ্যমে কোন কষ্ট পেয়ে থাকলে আমাদেরকে রুহানী সন্তান 
হিসেবে ক্ষমা করে দিবেন । 


নাজমুল হুদা বিন হারুনুর রশীদ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্উথাম 


অক্টোবর*১২ 


আবদুল গফ্ফার চৌধুরী সাহবে! 


আপনার ভ্রমাজ্যবাদ বিরোধী লেখাগ্তলো পড়ে খুব ভালো লাগে । 


আপনি আমেরিকা, র আসল চেহারা খুলে দেন। আপনার 
জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত । লেখায় ওঠে আসে অনেক অজানা 
তথ্য। পাকিস্তানের জান্তার বিরুদ্ধে আপনার সাহসী 


উচ্চারণ । আমরা সত্য, নিষ্ঠা, ও ন্যায়ের বিজয় চাই । সকলের 
বাকৃস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা চাই। তবে তা যেন অন্যের 
স্বাধীনতায়, চিন্তা-চেতনায় আঘাত না হানে । পাকিস্তান সামরিক 
জান্তার হাতে জামেয়া হাফসার রক্তের ইতিহাস পুরাতন নয় । 
আপনি বলছেন সামরিক জান্তার তালেবান সমর্থকগণ অহরহ হত্যা, 
গুম, অন্যায় করেই চলছে । ইসলামের সমর্থকগণ মিডিয়া সন্ত্রাসের 
স্বীকার ৷ ইসলাম প্রকৃত শান্তির কথা বলে, তবে নিজের অস্তিত্বের 
জন্য অস্ত্র ধরতেও বলে । আপনি ইসলাম ও মুসলমানের মেজাজ 
বোঝার জন্য গবেষণা করবেন বলে আমরা আশাবাদী । আপনার 
লেখায় মজলুম মুসলমান জাতির চিত্র ফুটে ওঠুক এই কামনা 
করছি । বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ইসলাম প্রিয়। মানুষের 
নাস্তিকতার প্রতি ভালোবাসা যদি দোষের না হয়, তাহলে শুধু 
ইসলাম প্রিয় হলে সমস্যা কোথায়? 

সবার স্বাধীনতা আছে । নেই শুধু মুসলমানের | অন্যরা মিডিয়ায় 
মিথ্যাচার করতে পারে । ইসলাম নিজের জীবন বিসর্জন দেয় তবু 
আদর্শের জলাঞ্জলি দেয় না। যারা আদর্শ বিবর্জিত তারা অন্য কিছু 
বললেও ইসলামের কথা বলার অধিকার রাখেন না । মুহাম্মদ আজ 
মুসলমানের আদর্শ । কুরআন ইসলামের পথনির্দেশিকা । যারা 
সকাল-সন্ধা বড় বড় বুলি আওড়াই, কিন্তু যে আদর্শ কুরআনের নয় 
তা বিবর্জিত, বিশ্ববিবেক কবে জাগ্তত হবে আমরা সেই অপেক্ষায় । 


যাকারিয়া আমীন 


আর পি বাজার, পাবনা 


। আত্তার্তহীদ ৪১ 


কি অপরূপ বাংলাদেশ. শিক্পীতানি ছবি আকে, 
পক পাপিয়ার মধুর তানে 

মু মিসবাহ উদ্দীন [সদস্য : ১৫] হৃদয় জুড়ায় সকাল-সাঝে, 
সুজলা সুফলা মাটি আচলের পূর্ণিমা চাদ জোগ্জা বিলায় 
ঝুলন্ত ঝর্ণা উচু পাহাড়ের । নিযুত তারার ঝিলিক মাঝে | 
নেই সবুজের শেষ । নয়নযুগল যায় হারিয়ে, 
কি অপরূপ বাংলাদেশ । হিমেল হাওয়ার মসৃণতা 
কলকলিয়ে নদী বহমান প্রশান্তি সব যায় ছাড়িয়ে । 
মাঝিদের মুখে ভাটিয়ালী গান প্রশংসা সব তারই তরে 
বৈঠা হাতে যায় এগিয়ে তারই প্রেমে বাধন হারা, 
নেই বিন্দুও ক্লেশ । করল যিনি নিপুণ সৃজন 
কি অপরূপ বাংলাদেশ! এ অপরূপ বসুন্ধরা । 
সমুদ্রতটে খনিজ বালি 
পানি ও বালি যেন মিতালি । দাও আজান জাতির ঘুম ভাঙ্গার 
উপ ৯১২৬ ঢেউ, হুমাইরা [সদস্য : ১০] 
্েঃ পুন পরিবেশ । গেল, গেল, দেশটা গেল, 

অপরূপ বাংলাদেশ রসাতলে গেল দেশ । 
মনজুড়ে যায় দখিনা বাতাস দেখে দেশের করুণ বেশ । 
বাশ বাগানে পূর্ণিমা চাদ দুর্নীতি আর অনাচারে 
দেখতে লাগে বেশ ভরে গেছে দেশ আমার 
কি অপরূপ বাংলাদেশ! শুধুই ভাবি, কেমনে হবে 
পতপত উড়ে পতাক এমন হালের প্রতিকার? 
মিজি আনি গত রা শার্ট-টাই পরা ওই ফুলবাবুরা 
লাল সবুজের এই দেশেতে বড় বড় পদে আসীন যারা 
নেই যে রঙের শেষ । খোদাভীতি নেইকো তাদের 
কি অপরূপ বাংলাদেশ! মানবতা বলতে কিছু বুঝে না তারা । 

মনগড়া সব আইন গড়ে ওরা 
এছ? বসি! দিচ্ছে শাস্তির শ্লোগান, 
৪১০১৬ ওরা পশ্চিমাদের গোলাম ওদের 
ত সকালে ঘাসের ডগায় ঈমান নিয়েই সন্দিহান | 
বিন্দু বিন্দু শিশির হাসে, তবুও ভদ্র, সুশীল ওরা 
প্রপ্রাত বেয়ে কলকলিয়ে আবার সাজে দেশপ্রেমিক, 
পাহাড়-অশ্রু নেমে আসে | সত্য বলতে ওরা ফাসিক 
সৃধ্যিমামা রক্তিম আভা নাস্তিক, ভ- আর মুনাফিক । 
ছড়ায় নদীর বাঁকে বাকে, ওদের দিয়ে কাজ হবে না 
কৃষ্ণচূড়ার লালিম ডালে দেশকে ওরা খাবলে খায় 
[কৌতুক 
ফিউটার ভালো না 


জনগণের ঘামের টাকা 
ওদের চাই আরো চাই | 
এখনও কি ঘুমে তুমি 

ওরে জাতির কাণ্ডারি! 
দিক্ভ্রান্ত জাতিকে পথ দেখাতে 
দরকার দীনের ঝাপ্তাবাহী | 
কুরআন মতে দেশ চালাতে 
ওরে জাতির রাহবার, 

নিজে জেগে উচ্চস্বরে 

দাও আজান জাতির ঘুম ভাঙ্গার । 


মুজাদ্দিদের খোজে 
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব 

হে মুজাদ্দিদ! আজ তোমাকে স্বর্গ ভেদ করে 
আমাদের বসুধায় আসতেই হবে | 

এমন অসহায় দিনে তোমাকে আসতেই হবে । 
যেখানে বসুধার ত্রাসে পালাচ্ছে অন্য গ্রহ-উপগ্রহ, 
যেখানে আক্রমণের কথা ভাবছে সূর্য, 
এখানে আছে এটমিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, 
আরো অন্যান্য । 

এখানে মরছে মানুষ, লাশ খায় না শকুন পাখি, 
ধর্ষক পেয়েছে লাইসেন্স । 

আজ, পাপিষ্টরা গায় পূর্ণ ভূলোক 
স্বাধীন করার জয়গান । 

আমাদের এমন অসহায় দিনে তোমাকে 
আসতেই হবে । 

হে মুজাদ্দিদ! তুমি আসবে ওমরের বেশে খালিদ 
বিন ওয়ালিদের বেশে, কিংবা 

নতুবা ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ হয়ে । 

তবুও তোমাকে আসতেই হবে, 

আমার নিরস্্ব পুরুষ, মা-বোনকে রক্ষার্থে । 


দ্বিতীয় বন্ধু: সে কথা রমযানের পরে ভাবা যাবে । এখন আপাতত 


ভোজ পার্টিতেই আছি । 


ছেলে পড়ছে পিকটার (710101০) অর্থ ছবি, পিকটার (1০151) সংগ্রহে: হুমাইরা 


অর্থ ছবি 


/সদস্য : ১০1 


তার বাবা ছেলের পড়া শুনে এসে বললেন, তোমার ইংরেজি শব্দের 
উচ্চারণ তো ভূল হচ্ছে বাব; তোমার ফিউটার (10016) তো 


র888888 চুপ থাকার উপকারিতা 
€গ্রতে: রায় চুপ থাকার মধ্যে সাত হাজার কুশল নিহিত | যেগুলো সাতটি বাক্যে 
৬১80 সন্িবেশিত হয়েছে। 
: পার্টি ও এটা ক্রান্তিশূন্য ইবাদাত । 
ভোজ ২. এটা অলংকারবিহীন সাজ-সজ্জা । 
প্রথম বন্ধু: দোস্ত তুই নাকি পার্টি বদল করতে যাচ্ছিস? আগে তো ৩. এটা শক্তিম্তা ব্যতীত গান্টীর্য ও ভয়ের সঞ্চারক | 
ছাত্র... ছিলি, এখন আবার কোন পার্টিতে? ৪. এটা প্রাচীরবিহীন দূর্গ 


অক্টোবর'১২ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


৫. এটা বাজে কথা বলার ওজর-আপত্তি থেকে নিস্তার পাওয়ার 
উপায় । 

৬. কিরামুন-কাতিবীনের জন্য স্বস্তি | 

৭. সেই দোষ-ক্রটিসমূহ থেকে মুক্তি যেগুলো ঘটে থাকে এমন সব 
অহেতুক কথা থেকে যা দ্বারা মূর্খরা গণ-পরিচিতি লাভ করে । 


সংগ্রহে: হুমাইরা 
/সদস্য : ১০1 
জানা-অজানা 
পুষ্টিগুণে ভরা আমলকি 


দামে সন্তা হলেও আমলকি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ফলগুলোর মধ্যে 
একটি | আমলকি খেলে অনেক রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া 
যায় বা অনেক রোগ সেরে যায় । এ ফলের গুণাগুণ অমৃত সমান- 
তাই একে অমৃতফল বলা হয়ে থাকে । পরিচর্যায় মায়ের মতো 


কুলি ০.৭ ০০ 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা * 

২৩. আবু মাসুম নয়ন, ছাত্র: আন্তর্জীতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি 
চট্টগ্রাম, বাড়ি: মোল্ল পাড়া, শোভনদনী, থানা: পটিয়া, জেলা: 
চট্টগ্রাম | 

২৪. মুহাম্মদ ইবরাহীম, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, দারুল 
ইফতা (দ্বিতীয় বর্ষ), পটিয়া, চ্টগ্রাম-৪৩৭০ । 

২৫. মাহমুদুল হাসান, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, দারে 
জদীদ, কক্ষ 7 ১০, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ | 


প ফোরামের নিয়মাবলি * 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং 
অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য 
হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাগিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য 


উপকারী তাই একে ধাত্রীফলও বলা 
হয় । আমলকিতে পেয়ারার চেয়ে আড়াই 
গুণ, লেবুর চেয়ে সাড়ে চার গুণ, আমের 
চেয়ে ১০ গুণ, কমলার চেয়ে ১১ গুণ, 
আমড়ার চেয়ে পাঁচ গুণসহ সব ফলের 
চেয়ে দ্বিগুণ থেকে ১০০ গুণ বেশি ভিটামনি সি থাকে । প্রতিদিন 
মাত্র একটি আমলকি খেয়ে আমাদের প্রতিদিনের ভিটামিন সি এর 
চাহিদা পুরণ করতে পারি । আমলকি শরীর ঠা-ী রাখে, রক্ত, মাংস 
ও হাড়ের গঠনে ভূমিকা রাখে । 

নারির দামাল নি পায়খানা স্বাভাবিক রাখা ও পুরুষের 
দেহে বীর্য বর্ধক হিসেবে কাজ করে । চোখের জন্যও আমলকি 
বিশেষভাবে উপকারী । প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকিতে আছে পানি- 
৯১.৪ গ্রাম, খনিজ- ০.৭ গ্রাম, প্রোটিন- ০.৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- 
৩৪.০ মিষ্থা, আয়রণ- ১.২ মিষ্থা, ভিটামিন বি১-১০.০২ মিষ্থা, 
ভিটামিন বি২-২০.০৮ সিরা, ভিটামিন সি-৪৬৩ মিগ্রা । 


৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

ঙ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

ঙ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 

৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 71115110/1171.170(7)2771011. ০077 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
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অক্টোবর”১২ 


আবেদনপত্র 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ”র একজন নিয়মিত পাঠক | আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
* কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি। 


নি 


»[অফিক্দকর্তৃকপ্ধুরণী] 


সাক্ষর 


কাজ? [| হারাম |] মাকরুহ] না-জায়েষ 

২. বাংলা বুখারী শরীফ প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়? _] ১৯৫৫ 
সালে | ১৯৫৬ সালে] ১৯৫৭ সালে 

৩. শায়খুল আজম ওয়াল আরব' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন ?2-[] 
আল্লামা আজিজুল হক [] আল্লামা শামসুল হক 
ফরিদপুরী ঞল্ছি [] শাহ মুহাম্মদ ইউনস রাহি 

৪. নিচেন কোন অপরাধ “হুদুদে শরয়ী'-কে আবশ্যক করে? 
যিনা-ব্যভিচার [_] ধর্মীন্তর [_] উভয়ই 

৫. সাহাবাদের পন যুগে লিখিত হাদিসের কিতাব কোনটি? [_ 

সারা বারা রুনা রা পরসা [] সুনানে 


৬. “ইহুদী সরকার" পুস্তকটির রচয়িতার নাম: [] লিয়ন পিনস্কার 
[] ড. থিওউর হাজেল [] উইনস্টন চার্চিল 

৭. এএলআর-টিভি কোন দেশের প্রথম ইসলামী টেলিভিশন? _ 
[] মিসরের [_] তুরস্কের] রাশিয়ার 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


জুলাই”১২ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. আল্লামা শিবলী নোমানী, ২. আলফ্রেড 
নোবেল, ৩. ১৮৩৯ সালে, ৪. জিজ্জীর ৫. সহীহ তিরমিযি, ৬. প্রায় 
সাড়ে সাতশ বছর, ৭. রুমি নাথ । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. বাজে/ফালতু, ২. সাড়হীন/অনুভূতিহীন, ৩. 
নক্ষত্র/তাহারা, ৪. তাগিদ/গোছা 


উত্তর শপ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে 
প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর'১২ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর 
সেপ্টেম্বর*১২ সংখ্যা থেকে খুজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নিরধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 
তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য করা 
হবে। 


অক্টোবর'১২ 


র নিয়মাবলি 


ট ৯০-১০০ 
৯ ৬০-৭০ 


: ১ ৪০-৫০ সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 
অন্যদের নাম পাঞএকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় 
পাঠিয়ে দিন । কোন ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে 
পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য । 

৫. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র বাতিলের 
অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 


উত্তর পাঠানোর ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


রব 


দৃষ্টি আকর্ষণ 
অনিবার্য কারণবশত গত মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ 
করতে না পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


গু ও 


আল্লা পাসুলে জজ ইত্বশান এপ্েন, 


90০0৩ গ্রি.), 
(0৭9/9৬) 
(0৩৪) 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


আলজেরিয়ার বাদশাহ একটি আন্তর্জাতিক সনদ, ক্রেস্ট ও ১১ লাখ 
২৮ হাজার আলজেরীয় দিনার পুরস্কারস্বরূপ তুলে দেন । হাফেজ 
ও উম্মেহানির সন্তান। তিনি ঢাকার মারকাযুত তাহফিয 


আগে বিভিন্ন সময় বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফল 
হন । হাফেজ মহিউদ্দিন একজন ইসলামি তাত্বিক হতে চান | 
আন্তর্জীতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় 


হলো বাংলাদেশের আইনুল 
দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৬তম আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতা । 


রুপ 
ফাতেমা আক্তার । আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী 
ও দুবাইয়ের শাসক শেখ মুহাম্মদ ইবনে রাশেদ আল মাকতুমের 
তত্বাবধানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দুবাই চেম্বার অব কমার্স ত্যান্ড 
ইন্ডাস্ট্রিজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৭৯টি দেশের 


অক্টোবর”১২ 


প্রতিযোগী অংশ নেয় । দ্বিতীয় পুরস্কারের মুল্যমান ২ লাখ দেরহাম | 
বাংলাদেশী ঢাকায় প্রায় ৪৫ লাখ টাকা । অনুষ্ঠানে দুবাইয়ের 
উপপ্রশাসক শেখ মাকতুম ইবনে মুহাম্মদ নুদালেনীদুবাহরের আল- 
মাকতৃমসহ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ আবু জাফর 
উপস্থিত ছিলেন । 


বিশ্বনবীর ক্রুজ অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের 


প্রতিবাদে বাহরাইনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত 
মুহাম্মদ আলম, বাহরাইন থেকে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বনবী হযরত 


1৬0017/১1111/১191 


চেয়ারম্যান শায়খ 
তারেক আল-ওয়ায্যানের সভাপতিত্ে অনুষ্ঠিত হয় ৷ এতে প্রধান 
বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সেন্টারের প্রধান দাঈ ও ইমাম, মাসিক 
আল-মানাহিল পত্রিকার সহ-সম্পাদক মুফতী মুহাম্মদ ওসমান 
সাদেক । সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন রাজধানী মানামা খুনজী 
মসজিদের ইমাম মাওলানা আমীনুল হক, শেখ মুহাম্মদ মসজিদের 
ইমাম মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সেন্টারের সহযোগী দাঈ মাওলানা 
আলম, ইসলামী আন্দোলন বাহরাইন শাখার প্রচার সম্পাদক 
ইউনুস মুহাম্মদ ইউসুফী, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর, 
সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা এমদাদ, মুহাম্মদ সামে প্রমুখ । 


ফ্রান্সে রাসূল সঞ-কে ব্যাঙ্গ করে কার্টুন 
প্রকাশের ঘটনায় বিশ্ব মুসলিম বিক্ষুব্ধ 


ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশ 
শহিদুল ইসলাম কবির, ঢাকা থেকে; ইসলামী পত্রিকা পরিষদ 


৮০ ইউ 


কয, 


85100147160 


র্ট-কে অবমাননা করে র 
রা 
করেছে । এক যুক্ত বিবৃতিতে ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশের 
নেতৃবৃন্দ এ আহবান জানান । বিবৃতিদাতারা হলেন, ইসলামী পত্রিকা 
পরিষদ বাংলাদেশের সভাপতি ও মাসিক আদর্শনারী সম্পাদক 
মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী, ইসলামী পত্রিকা পরিষদ 
বাংলাদেশের সহ-সভাপতি ও সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান সম্পাদক 
আলহাজ্ব মোস্তফা মঈন উদ্দীন খান, সেক্রেটারি জেনারেল ও মাসিক 
সংস্কার সম্পাদক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন এবং 
জয়েন্ট সেক্রেটারি ও মাসিক মদীনার পয়গাম সম্পাদক শহিদুল 
ইসলাম কবির । 


) আত্তার্তহীদ ৪৫ 


ন্যাটোর রসদবাহী ১১ গাড়ি ধবংস : 
আফগানিস্তান থেকে ৩৩ হাজার সেনা 
গোপনে সরিয়ে নিল যুক্তরাষ্ট্র 


১১টি গাড়ি ধ্বংস করেছে 
তালেবান গেরিলারা | 


এ 2১5-88 ওইসব গাড়ি ধ্বংস হয়। 
দা 
সরিয়ে নিয়েছে আমেরিকা । আফগানিস্তানে তালেবান হামলার ঘটনা 
বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিন বছর আগে এসব বাড়তি সেনাকে 
আফগানিস্তানে মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামা । শুধু গত মাসেই গ্রিন অন বুর ঘটনায় ন্যাটো 
বাহিনীর ১৫ সেনা নিহত হয়েছে । এছাড়া ন্যাটোর হিসাব মতে, 
চলতি বছর আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর ৩৬টি হামলায় নিহত 
হয়েছে ৫১ বিদেশি সেনা । এছাড়া মহানবীকে ক্রঞ্লু নিয়ে 
আমেরিকায় অবমাননাকর চলচ্চিত্র তৈরির প্রতিবাদে যখন 
আফগানিস্তানসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা বিরোধী বিক্ষোভ হচ্ছে 
তখন এসব সেনা সরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেয়া হলো । তবে, 
আফগানিস্তানে এখনও ৬৮ হাজার মার্কিন এবং ৪০ হাজার ন্যাটো 
সেনা মোতায়েন রয়েছে । 


ইসরাইল ৯/১১ হামলার মূল 
পরিকল্পনাকারী : মার্কিন বিশ্লেষক 


ড্যানকফ 
২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র এবং 


দেয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন মার্কিন খ্যাতনামা 
রাজনৈতিক বিশ্রেষক মার্ক ড্যানকফ | তিনি যথেষ্ট খোলামেলাভাবে 
বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি ৯/১১ এর ঘটনা ছিল অভ্যন্তরীণ ও 
সাজানো ঘটনা । মানুষ যদি একটু ঘনিষ্ঠভাবে খেয়াল করে তাহলে 
দেখতে পাবেন, ইসরাইলের সে উদ্দেশ্য ছিল, তাদের হাতে সে 


অক্টোবর'১২ 


উপায় ছিল, তাদের সে সুযোগ ছিল, এটা করার জন্য তাদের সে 
পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ছিল, তাদের অভ্যন্তরীণ সে যোগাযোগ ছিল 
এবং সর্বোপরি আমেরিকার গণমাধ্যমে ইসরাইলের লোকজন ছিল । 
মার্কিন সরকারও ওই হামলার ঘটনার পর তাদের সেভাবে সুরক্ষা 
দিয়েছে । 


৮১০৯/৯১৭ কোটি ৬০ 


জানায়, খাদ্য সংকটে ভোগে এমন গরিব আমেরিকানের সংখ্যা 
একই বছরে বেড়ে ৮ লাখে দাঁড়িয়েছে । আমেরিকায় অভাবী 
মানুষকে সম্তায় বা বিনামূল্যে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কুপন দেয়া হয়। 
জুনে এ ধরনের খাদ্য কুপনের জন্য ৪ কোটি ৬০ লাখ মানুষ নাম 
লিখিয়েছেন । মে মাসের চেয়ে জুনে এ সংখ্যা ১ লাখ ৭৩ হাজার 
বেড়েছে । এ ছাড়া, গত বছরে তুলনায় ত্রাণ সংগ্রহকারীর সংখ্যা 
৩.৩ শতাংশ বেড়েছে । মার্কিন সরকারি হিসাবে এ কথা স্বীকার করা 
হয়েছে খাদ্য সংকটে জর্জরিত ৯৭ শতাংশ আমেরিকান বলেছেন, 
অভাবের তাড়নায় তারা হয় খাওয়ার পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়েছেন 
আর না হয় একবেলা 
খাচ্ছেন না। 


দেশে বন্ধ হলো 
ইউটিউব 


মামুন আল করিম; 
মহানবী মুহাম্মদ ্-কে 
হেয় করে নির্মিত 
বিতর্কিত চলচ্চিত্র ইনোসেনস অব মুসলিম ইউটিউবে আপলোড 
করার পর বিশ্বব্যাপী ঝড় ওঠে । বাংলাদেশ সরকার বিতর্কিত এ 
চলচ্চিত্রের ভিডিও ক্লিপ সরিয়ে নিতে ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন গুগল 
কর্তুপকে চিঠি দিয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ 
কর্তৃপক্ষের (বিটিআরসি) নির্দেশে গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাত থেকে 
দেশে ইউটিউব বন্ধ করে দিয়েছে। গত ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি 
পাওয়া ইনোসেনস অব মুসলিম নামের চলচ্চিত্রটি ইন্টারনেটে 
ছড়িয়ে পড়লে সম্প্রতি সারা বিশ্বে ব্যাপক বিক্ষোভে শুরু হয় । এরই 
মধ্যে ভারত, মিসর ও লিবিয়ায় ইউটিউবে ওই চলচ্চিত্রের 
অংশবিশেষ সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে গুগল জানিয়েছে । এ ছাড়া 
আফগানিস্তানে ইউটিউব ওয়েবসাইট ব্লক করে দিয়েছে সরকার | 


ফ্কান্সে ৩৬০০ ব্যক্তি প্রতি বছর 
১৭1৯৯০৬ি 


ফ্রান্সের স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের 
একটি পরিসংখ্যানে দেখা 
গেছে, সে দেশে অত্যন্ত 
৪. 11 চলেছে । খিস্টবাদের পর 


৩৬০০ ব্যক্তি ফ্রান্সের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে বলে পরিসংখ্যানটি 
দাবি করেছে । মুসলমানরা সে দেশের আইন-কানুন অধিক মেনে 
চলে বলেও পরিসংখ্যানটিতে ইঙ্গিত এসেছে । সেখানকার মুসলিম 
সমাজে অপরাধ সংঘটনের নজির খুবই কম । শুধু তাই নয় বরং 
সযত্বে পালন করে যেতে অভ্যস্ত । গবেষণায় এসেছে শতকরা 
তেষস্্িজন মুসলিম জীবনে কখনো মদ্য-পান করেনি । আর তাদের 
মধ্যে শতকরা পঞ্চানন জন আগামী বছরগুলোতে হজ্জ পালনের জন্য 
চেষ্টা করে যাচ্ছে । গবেষণার উপসংহারে এসেছে অধিকাংশ মুসলিম 
তরুণ ধর্মচর্চায় খুবই মনোযোগী, যা ইসলামের প্রচারকে ত্বরান্বিত 
করে দিচ্ছে অনেকাংশে । 


জার্মানিতে ইসলামপন্থীদের আড়াই কোটি 
শরীফ বিতরণ 


মানতে ইসলামপন্থী মলি দল দেশটিতে দুই কোটি লাখ 


করেছে ।দেশটিতে ইসলাম ধর্মে 
রা 
ছড়িয়ে দেয়ার এ পরিকল্পনা করেছেন । জার্মানির ডার স্পাইজের 
ম্যাগাজিনে রবিবার এক সাক্ষাৎকারে দেশটির লোয়ার স্যাক্সোন 
রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হ্যান্স ওয়ারনার ওয়ারগেল বলেন, 
আমি ধারনা করছি কুরআন বিতরণের জন্য দেশের বাইরে থেকে 
অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়া হয়েছে । 


পাকিস্তানে রাসূলের প্রতি 

ভালোবাসা দিবস পালিত 
টাইমস অব ইভ্িয়া, ভনঃ মহানবী আজ্-কে নিয়ে আমেরিকায় 
প্রতিবাদে পাকিস্তানে ২১ 
বা রাসুলের প্রতি ভালোবাসা 
দিবস । ওইদিন পাকিস্তানে 
জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয় । 
পাকিস্তানের ইসলামী 


| সংগঠনগুলো শুক্রবারকে 
িজোভদিিতারে যারা রিভার দিনা 
নেয় পাক সরকার । প্রধানমন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরাফের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা থেকে জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে 


প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে প্রতিবাদী 


মুসলমানদের সঙ্গে একমত হয়ে অন্য সব এজেন্ডা বাতিল করা হয় । 


অক্টোবর”১২ 


এখনও। কেক প্রস্তুত করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের চিনির প্রয়োজন 
হয়, সেটা পুরণ করা স্টেভিয়া দিয়ে সম্ভব নয়। তবে লজেস ও 
চুয়িংগামের জন্য স্টেভিয়া উপযোগী। স্টেভিয়া ব্যবহার করে নানা 
রকম খাদ্যদ্বব্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। 
সেই ২০০৭ সালে কোকাকোলা সুইটনার্স-এর বিকল্প হিসাবে 
স্টেভিয়া ব্যবহার করেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আযামেরিকায় 
স্টেভিয়া মিশ্রিত লেমোনেড পাওয়া যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী পেপসিও 
এব্যাপারে পিছিয়ে থাকেনি। তার পানীয়তে মেশাচ্ছে এই উত্তিদের 
নির্ধাস। ব্রাজিলের অধ্যাপক সিলভিয়ো ক্লাউডিও দা কস্তা মনে 
করেন, স্টেভিয়া ভোজ্যপণ্যের বাজারে এক বিপ্লব আনতে পারে। 
তিনি বলেন, আমি গ্রাইকোসাইড, বিশেষ করে রেবাউডিয়োসাইডের 
বিস্ময়করগুণাগুণের কথা জানি। ২৫ বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করছি আমি। এটি একটি প্রাকৃতিক পদার্থ, যাতে ক্যালরি 
নেই, দন্তরোগের ঝুঁকিও কম।য় 


ইসলামবিরোধী কার্টুন নিষিদ্ধ 

করার উদ্যোগ নিচ্ছে ভারত 
মহানবী এউ্ুজ্ঈ-কে নিয়ে অবমাননাকর ও ইসলামবিরোধী কার্টুন 
নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে ভারত সরকার | ফ্রান্সের একটি ম্যাগাজিনে 
আপত্তিকর এ কার্টুন 
ছাপা হয়। এরইমধ্যে 
ভারতের তথ্য প্রযুক্তি 
দফতর গুগল ইঞ্জিনে এ 
কার্টুন আপলোড করার 
বিষয়ে নিষেধাত্ঞা জারি 
করেছে । ভারতের 
প্রভাবশালী ইংরেজি পত্রিকা টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, যদিও 
এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কোনো অনুরোধ জানানো হয়নি 
তবে স্থানীয় অভিযোগের ভিত্তিতে পুনের পুলিশ কার্টুনবিরোধী কাজ 
শুরু করেছে । পুনে পুলিশ আশঙ্কা করছে, এ কার্টুন প্রকাশে বাধা না 
দিলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিতে পারে । এর আগে, মহানবী 
জ্ঈ-কে নিয়ে আমেরিকায় যে অবমাননাকর চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে 
দিয়েছে । 


প্রতিবছর ১০ লাখ লোক আত্মহত্যা করে 
বিশ্বে প্রতিবছর ১০ লাখ লোক আত্মহননের পথ বেছে নেয় | এ 
সংখ্যা যুদ্ধ ও হত্যায় যতো লোকের প্রাণহানি ঘটে তারচেয়েও 
বেশি । সমস্যার জরুরি মোকাবেলার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সংস্থা (হু) শুক্রবার এ কথা 
জানায় । বিশ্বআত্মহত্যা প্রতিরোধ 
দিবস উপলক্ষে হুর এক রিপোর্টে 


আত্মহত্যার 
আত্মহত্যাকারীর এ সংখ্যার চেয়ে তা ২০ গুণ বেশি। বিশ্বে ৫ 
শতাংশ লোক জীবনের কোনো না কোনো সময়ে অন্তত একবার 
নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করার চেষ্টা করে বলেও রিপোর্টে 
উল্লেখ করা হয় । এতে আরো বলা হয়, নারীদের তুলনায় পুরুষরা 
তিন গুণ বেশি আত্মহত্যা করে । কিন্তু পুরুষদের চেয়ে নারীরা তিন 
গুণ বেশি আত্মহত্যার চেষ্টা করে । 

) আত্তার্তহীদ ৪৭ 


ঃ ০৮০ চা প্্ঞঞা টি 
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মহানবী আ-কে ৮ করে সিনেমা নির্মাণ এবং ফ্রান্সে ব্যাচিত্র 


প্রকাশের প্রতিবাদে বাংলাদেশ 
আঞ্তুমানে ইত্তেহাদুল 


বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় । বিকষুদ্ধ ছাত্ররা 
হতাম ভিসার রিনরীনিভিন কমি রানার ও রাম 
ধরে বিশাল মিছিল বের করে । মিছিলটি মাদ্রাসার প্রধান গেট 
থেকে পটিয়া বাস স্টেশন হয়ে ইন্দ্রপুল থেকে ঘুরে এসে ডাক 
বাংলার মোড়ে এস শেষ হয় । সেখানে জামিয়ার সহকারী শিক্ষা 
পরিচালক মাওলানা ফুরকান মাহবুবের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ 
সভা অনুষ্টিত হয় | জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা ওবাইদুল্লাহ 
হামযা, মাওলানা কাজী আখতার হোসাইন, মাওলানা জাফর সাদেক 
ও ফতোয়া বিভাগের ছাত্র ইবরাহীম আনোয়ারী প্রমুখ বক্তব্য 
রাখেন । 
অব মুসলিম*-এর ইহুদী পরিচালক নেকোলা স্যাম ব্যাসিলের ফাসির 
দাবি জানান | বক্তারা মুসলমানদের প্রতি ইহুদি-খিস্টানদের সকল 
প্রকার পণ্য-সামগ্রী বর্জনের আহবান জানান । পরিশেষে মুনাজাতের 
মাধ্যমে সমাবেশ সমাপ্ত করা হয় । 


গত ৫ সেপ্টে্বর ২০১২ আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
দারুল হাদিসে গা পারের 
বিষয়ে এক বিতর্ক 


(মুনাজারার) আয়োজন করা হয়। তর্কশান্ত্র ও তাফসীর বিভাগীয় 
.. প্রধান শারেহুল হাদীস আল্লামা রফিক আহমদ সাহেব দা. বা.-এর 
. তত্ত্বাবধানে এবং শায়খ আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ সাহেব দা. 
_. বা.-এর সভাপতিত্বে বিতর্কানুষ্ঠানটি 
_ হয়। বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে ছাত্ররা অনেক দলিল-প্রমাণ, যুক্তি, 


অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত 


প্রতিপক্ষের যুক্তি খ-ন করে বক্তব্য উপস্থাপন করে । সভাপতি তার 
ভাষণে বলেন, আসলে বিপক্ষ দলের ছাত্ররাও আহলে হক। 
তাদেরকে শুধু শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিপক্ষ দল সাজানো 
হয়েছে । বাস্তবে রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ্-এর পর আর কোনো নবী আসবে 
না, এতে কোন সন্দেহ নেই; হযরত ঈসা বটি আমাদের নবী 
উজ জানি হানার আাদরেন ভি 
ক সে 
ব্যক্তি সরাসরি কাফের হয়ে যাবে, যেহেতু মুহাম্মদ স্র্জ সর্বশেষ নবী 
হওয়া ঈমানের একটি অংশ | এ ব্যাপারে প্রবিব্র কুরআনে প্রায় 
শতাধিক আয়াত ও রাসূল স্রক্-এর দু'শতের অধিক হাদীস রয়েছে । 
তিনি আরও বলেন যে, আমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে বাতিলের 
মোকাবেলা করতে হবে । তাই তিনি শরীয়তের প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান 
অর্জন করতে ছাত্রদের উৎসাহ প্রদান করেন । পরিশেষে অনুষ্ঠানে 
মাদরাসা, মসজিদ, ছাত্র-শিক্ষক, দেশ ও জাতির জন্যে দোয়া করা 
হয়। 


এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে 
- আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বোখারী সাহেব দা. বা. নবীর দুশমনদের বিরুদ্ধে 
সকল হয়ে আন্দোলন গড়ার আহবান 
জানান | গত ২৫ সেপ্টেম্বর বাদে ইশা জামেয়ার মসজিদে ভাষণ 
দানকালে তিনি বলেন, আল্লাহর পরেই রাসুলের মার্যাদা ৷ কেননা, 
মুসলিম জাতির কালেমা লা ইলাহা ইন্তরাহ'-এর পরেই মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহর স্থান রাসূলের মর্ধদা মুসলমানদের কাছে অনেক বেশি, 
স্বয়ং রাসূল ক্র্জ বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে তোমাদের 
প্রাণ, সন্তান, মাতা-পিতা চেয়ে অধিক ভাল না বাস ততক্ষণ পর্যন্ত 
তোমরা খাটি ঈমানদার হতে পারবে না । মুসলমানদের গায়ে বিন্দু 
পরিমাণ রক্ত থাকতে রাসূলের অবমাননা সহ্য করা যাবে না । তিনি 
আরো বলেন যে, পৃথিবিতে যুগে যুগে যারা রাসূল এ্রঞ্-এর শানে 
বিয়াদবী করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাথে সাথে কঠিন 
শিক্ষা দিয়েছেন । কারণ আল্লাহ তার হাবীবের অপমান বরদাশত 
করেন না। বর্তমানে বিশ্বনবীকে নিয়ে আমেরিকায় চিত্রনাট্য ও 
ফ্রান্সে যে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ জানান । 


আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ আল- 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৮ ফেব্ুয়ারী ও ১ মার্চ জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন'২০১৩ অনুষ্ঠিত হবে। দেশ- 
বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ আলিম ও ইসলামী 
চিন্তাবিদগণ সম্মেলনে অংশ নেবেন 
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